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নাইট ওয়াচ 


দীর্ঘ আলোচনার পর আমস্টোরডামের রিজস মিউজিয়াম রাজী হয়ে 
যায় তাদের অমূল্য পেইন্টিং “নাইট ওয়াচের” এ্তিহাসিক সফরে। 
রঁচটি প্রধান দেশের ভ্রমণ পথে সেটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর 
করা সত্ত্বেও নিউইয়র্কে পেইন্টিংটা পৌছোনর পর দেখা যায় যে, সেটা 
নকল পেইন্টিং 


ইউনাইটেড আম্টি-ক্রাইম অরগনাইজেসন 00,0০0 সঙ্গে সঙ্গে 
তৎপর হয়ে ওঠে আসল্স পেইন্টিংটা উদ্ধার করার জন্য। তাদের এজেন্ট 
মাইক গ্রাহাম, মিঃ ডাত্রু হুইটলক এবং সাবরিনা কারভারের ওপর ভার 
পড়ে সেটা উদ্ধারের । আর তাদের প্রধান কাজ হলো সেই জালিয়াতির 
জন্য কে বা কার! দায়ী, এবং সেটা কার প্রাইভেট গ্যালারিতে শোভা 
পাচ্ছে; সেটা দেখা। 


এ কাজে ভুত তৎপরতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য । 
আসল পেইন্টিং'র সন্ধান করতে গিয়ে তারা এসে পৌছয় রিও ডি 
জেনেরিওয় কার্নিভাল উৎসবের সময়, সেখানে একটা পাহাড়ের ওপর 
সুরক্ষিত দুর্গে সেই পেইন্টিংটা লুকানো ছিলো ।....শেষ পর্যস্ত তারা সফল 
হলো, নাকি ব্যর্থ হলো। সেই অভিযান কাহিনীর শুর... 


০ এক শু 


ওয়েস্ট টোয়েন্টিসেভেস্থ স্ট্টের সামনেই কলকল করে বয়ে চলেছে হাডসন নদী । সেখানে 
একটা বিশ্ডিং'র থার্ড ফ্লোরে পুরনো একটা ওর়্যারহাউজ। এখন চাটার্ড আকাউন্টে ফার্ম 
মেসলার এন্ড গোল্টস্টেইন। সামনেই সেন্ট্রাল ইনটেলিজেকগ এজেন্সির সেকপান টু অফিস। এই 
অফিসের কাজ হলো কর্মি নিয়োগ, বিভিন্ন জায়গায় তাদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিদেশে ভাবল 
এজেন্টের কাজ পরিচালনা করা। 


দীর্ঘ সাত বছর ধরে সেই অফিসের কমপিউটাব সেকশানের প্রধান হিসেবে কাজ করে 
আসছে ব্রাড হোচ্ডেন, সেই সঙ্গে গত আঠারো মাস থেকে সে একজন 1008'র এজেন্টও 
বটে। আদর্শের মূলনীতি কিংবা একজন মহান আমেরিকান হিসেবে দ্বপ্পের মোহভঙ্গের সঙ্গে 
তার প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতার কোনো সম্পর্কই ছিলো না। আসলে এ সবের কেবল একটাই 
তার মূল-ন্ত্, অর্থ। তার এখন অনেক, অনেক টাকার দরকার জুয়াখেলায় ধার মেটানোর জন্য। 
তার চলার পথের চিহিতকারী ব্যক্তিদের সরিয়ে দিলেও এবং তার শত সতর্কতা সন্বেও তার 
ছলনা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই 01%, সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে তাদের কাজে ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য 
একটাই, রাশিয়ায় তার 108 প্রভূদের কাছে ভুল তথ্য পরিবেশন করা। পরের বছর কাজটা 
নিখুত ভাবে সম্পন্ন হলো। একদিন একটা বাদামী রঙ্ডের খাম এলো তার ডেস্কে । খামের মধ্যে 
ছিলো আধ-ডজন ফটোপ্রাফ, টমকিন্স স্কোয়ার পার্কে তার সঙ্গে 1008 র প্রতিনিধির তোলা সব 
ছবি। কভার নোটে বলা হয়েছে, ঠিক এক বছরের মধ্যে টপ সিক্রেট আলফ। প্রোগ্রাম শ্রকাশ 
করতে হবে, সেই সঙ্গে “অপারেশন কোয়ার্টারনারির” ব্যাপারে যুক্ত এজেন্টদের নাম সংগ্রহ 
করতে হবে। তা না হলে নেগেটিভগুলো 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশ করার জনা পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে। অপর পক্ষে এর পুরস্কার হলো, নেগেটিভগুলো ফেরত দেওয়ার সঙ্গে পচিশ 
হাজার ডলার নগদ পাঠানো হবে তাকে। সেই অসাক্ষরিত নোটের শে বক্তব্য এই রকমঃ 
"পরবর্তী নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে।” 


তাই ঠিক করল সে. টাকার জন্য এই প্রতারণার খেলায় খেলোরাড় হবে সে। ভার্জিনিয়ায় 
০1/'র ল্যাংলে হেডকোয়ার্টার থেকে আলফা প্রোগ্রাম সংগ্রহ করাটা যে অতান্ত জটিল ব্যাপার, 
সেটা মাথায় রেখেই, ছুটি নিয়ে পরবর্তী ফোলো দিন সে তার বাড়ির কমপিউটারে এক নাগাড়ে 
প্রোগ্রাম সেট করে গেলো। শেষ পর্যন্ত সে তার ইঞ্িত প্রোপ্রামের হদিশ করতে সমর্থ হলো 
এবং 0৯ অত্যন্ত গোপন ও অপ্রকাশিত তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেলো। আগের নির্দেশ 
পাওয়ার ঠিক তিনি সপ্তাহ পরে সে একটা প্রাথমিক খাম পেল্লো। যার মধ্যে ছিলে। কিছু টাকা, 
সিফোল' এয়ারপোর্টে রিটার্ন টিকিট কেনার টাকা এবং আমষ্টারডামের শহরতলীর সেম্্াল 
স্টেশনের লকারের একটা চাবি, মূল টাকাটা রাখা ছিলো সেখানকার লকারে। সিফোল 
এরারস্পোর্ট থেকে সেন্ট্রাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ট্রেন সার্ভিস 
আছে। ও 


৫ 


ভদ্রমহিলা ও ভঙ্মহোদয়গপ....' সেস্টাল স্টেশনের ঘোষকের কন্বর শোনা মাজ হোল্ডেনের 
তল্ময়তা ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার জ্যাকেটের ভেতরের 
'পকেটটা স্পর্শ করল। হ্যা, খামটা বখাস্থানেই রয়েছে। উঠে দীড়াল সে, চোখ রগড়াল 
চিড্তিতন্ভাবে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনটা উনবিংশ শতাব্দীর নিও-গোথিক বিল্চিং-এর সামনে প্লাটফর্মের 
পাশে এগে থেমে পড়ল কামরা থেকে লেমে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলল সে। ইন্সপেন্উটরের হাতে 
টিকিটটা তুলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো । ভিড় ঠেলে সারিবদ্ধ লকারের সামনে এসে 
দাড়াল। তারপর নম্বরগুলোয গুপর চোখ বুলাতে বুলাতে একটা লকার খুলল। একটা কালো 
রঙের এযাটাচি কেম বার করতে গিয়ে সতর্ক হলো, এবং তার পরিবর্তে চিহ্ন-বিহ্বীন একটা সাদা 
খাম রেখে দিয়ে লকারে চাবি লাগিয়ে দিলো। তারপর এ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরে 
বেরুধার পথে এগিয়ে গেলো ছোল্ডেন। 

আর তখনি পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো । 'এই যে শুনছেন? 

মুহূর্তের জন্য একবার তার মাথায় পাগলের খেয়াল জাগল, ছুটে পালাবে সেখান থেকে। 
কিন্তু ভারি দেহের জন্য পারল না। তাছাড়া পালাতে দেখলে তারা তাকে গুলি করতে পারে। 
শর কার্ধধারা সে বেশ ভাল করেই জানে। তাই ধীরে ধীরে ভয়ার্ত চোখে পিছন ফিরে 
তাকার। 

মধ্য-কুড়ি বয়সের যুবক একজন । কালো কৌকড়ান চুল। ঠোটে বন্ধুসুলভ হাসি। খুব আগ্রহ 
নিয়ে হোল্ডেনকে নিরীক্ষণ করছিল সে। “ভূতের মতোই ধবধবে সাদা আপনি।' 

'কে, কে তুমি”' তোতঙায় হোল্ডেন। 

“আমি একজন ট্যান্সি-চালক। ভেবেছিলাম আপনার লিফটের প্রয়োজন।' লোকটা মুখে 
একটা অদ্ভুত শব্ধ করে জিজেস করল, 'কেন, আপনি আমাকে কি ভেবেছিলেন £" 

“জানি লা।' হোল্ডেন তার হাত দিয়ে কপালের ঘাম যুছল। “তুমি আমাকে চমকে দিয়েছিলে, 
বম এই পর্যন্ত।' 

'দুঃখিত। যাইহোক, আপনার একটা ট্যাব্সি দরকার আছে কি নেই?" 

'অবশ্যই।' ট্যাক্সি স্টান্ডে এসে হোল্ডেন তাকে জিজ্েস করল, 'এখানে কোনো হলিডে ইন 
জআছে? 

“নিশ্চয়ই', ট্যাক্সি-চালক তার সুটকেসটা বুটের মধ্যে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা 
আপনার হাতের এই এাটাচি কেসটা কি আপনার সঙ্গেই রাখতে চান ?' 

শ্থ্যা।' এই বলে পিছনের আসনে বসে ্যাটাচি কেসটা তার জড়ো করা দু'টো পায়ের ওপর 
রাখব সে। 

সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্যাঙ্সিটা বেরিয়ে আসতেই “দি টাইমস” পত্রিকাটা হাতে তুলে 
নিলো হোল্ডেন। সাযনের পাতাতে সাদা-কালোয় রেমস্রাভট'র “নাইট ওয়াচ” কটোটা ছাপানো 
হয়েছে, সঙ্গে একটা হেডলাইন £ শিল্প সম্পদের এতিহাসিক শরণ শুরু । যদিও শিল্প কলায় 
তায় কোনো আগ্রহ ছিলো না, তথ প্রথম কয়েকটা প্যারাপ্রাফের ওপর চোখ বুলাল সে। এই 
জমণসুীর বিষয়বন্ত হলো, আগামীকাল অমূল্য সম্পদ “নাইট ওয়াচ” পেইন্টিংটা যখন রিজাস 
বিউজিয়াম থেকে সরানো হবে, তখন আহাস্টরডামের ইতিহাসে সব থেকে কঠোর নিরাপত্তা 


ছি 


রক্ষা করার জনা জায়গাটা চারদিক থেকে ঘিয়ে ফেলা হবে। প্রথম পর্যায় সেই পেইন্টিংটা 
পাঁচটা দেশে ভ্র্ণ করবে। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারিতে 
পেইক্টিংটার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, লক্ষা করল সে। তবে তাই বলে এই নয় যে, সেই 
ছবিটা দেখার জন্য সে-ও দীর্ঘ লাইনে অংশগ্রহণ করবে। তাই সে তখন কাগজটা পাশে সীটের 
ওপর অবহেজাভাবে ফেলে রেখে ফিরে আবার সেই এ্যাটাচি কেসের ওপর চোখ রাখল্স। টাকা 
যেই তাকে পাঠাক না কেন, তায় মনে হলো, লোকটার রসযোধ আছে। এই সংযোগটা ঘটল 
তার জঙ্গ তারিখেই। সমন্বয়-বিধান করতে গিয়ে নিজের মনে হাসল । সেটা তার কাছে জন্মদিন 
বলেই মনে হলো। আর তার উপহার হলো. কর-মুক্ত নগদ পটিশ হাজার ডলার। কাপা কাপা 
হাতে এা্টাচি কেসের ডালাটা ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুলল, এ্াটাচি কেসের ভেতরে একটা 
প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক পদার্থ পড়ে থাকতে দেখে সেকেন্ডের একটা ভগ্মাংশ মাত্র সময় পেলো 
সে। আর তারপরেই প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা গেলো। 

একটু আগে ট্যান্সিটা রয়্যাল প্যালেস অতিক্রম করার পরেই সেটা বিস্ফোরণে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চাবদিকে। হৈ-হট্ট গোল, বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেলো সঙ্গে 
সঙ্গে। 


বোমা বিস্ফোরণে সাত মাস বয়স্ক শিশুসহ পাচজন নিহত। দেশের অধিকাংশ 
সংবাদপত্রগুলোর অনুমান, এ ঘটনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদদীদের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকলেও 
থাকতে পাবে। কিন্তু সবাই সম্মিলিত ভাবে যারা এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী তাদের সন্ধান 
করার জন্য সরকার যেন কোনো ক্রটি না করে তার জনা আহ্বান জানিয়েছে। 

তবু সেদিন সকালে রিজস মিউজিয়ামে প্রচণ্ড সিকিউরিটির বাবস্থা করা হয়েছিল, তা 
সাত্বেও সশস্ত্র ভ্যানে যখন পেইন্টিংটা তোলা হচ্ছিল তখন কয়েকজন প্রতাক্ষদশীদের সেখানে 
উপস্থিত দেখা গেছে। অল্প দূরত্বে সিফোল এয়ারপোর্টে ভ্যানটা যাওয়ার কথা ছিল। সেখান 
থেকে সেই এ্রতিহাসিক শ্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিলো। ভিয়েনা থেকে চার মাসে চারটি দেশ 
ভ্রমণের পর শেষ ও পঞ্চম ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয় নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম আর্ট 
গ্যালারিতে। 


0 দুই এ 


ছোট-খাটো চেহারায় লুইস আরমন্ড তাব পঞ্যাশোর্ধ বয়সে পরিস্কার-পরিচ্ছান্ন এবং যথেষ্ট 
সপ্রতিভ। কালো কুচকুচে চুল, সরু গোঁফ যেন আইরো পেন্সিল দিয়ে আঁকা। মেট্রোপলিটন 
যিউজিয়ামে সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ সে, বছর সাত আগে লুত্যারে 
থেকে 'অনধিকার প্রবেশ করেছিল সে এখানে। 

প্যাড হলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিউজিয়ামের সা্নে এসে দীড়াল। ওরা কি 
দেখার জন্য আশা করছে? সেই অমূলা পেইন্টিংটা একবার এয়ারপোর্ট থেকে এখানে এসে 
পড়লে হয়, কষ্ট করে সেটা একটা খেলার ট্রফির মতো আঁকড়ে ধরবে সে। 


প্‌ 


“ভুমি কি যনে করো ভিড় দেখে, প্রেসিডেন্ট আসছেন ?' একজন গ্রালারি পরিচারক অপর 
একজনকে কথাটা বলার সময় কালে এলো আরমভের। 

চারদিকে একবার দৃষ্টি ফেলে ফরাসী লোকটি উত্তর গিলো, “মনে হয় না, কারণ সব 
সময়েই অন্য কেউ প্রেসিডেন্টের স্থলাভিবিভ হয়ে থাকে ।' 

“আঃ লুইস, সুপ্রভাত । এখানে যে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি তার জন্য আমি খুব খুশি ।' 

এখানে তোমার প্রথম আসা উচিত ছিলো কথাটা ভাবতে অন্বস্তিবোধ করল আরমন্ড। 
মিউজিয়ামের মিশুকে পরিচালক ডঃ জেরাল্ড স্টাদহোম-এর দিকে ফিরে তাকাল সে অতঃপর 
এবং ঘড়ির দিকে তাকানোর আগে হাদল। 'যে কোলো মুহূর্তে পেইন্টিংটা এখানে এসে পড়াতে 
পারে) 

"আশা করি এটা একটা মহ্থান সপ্তাহ হয়ে উঠবে। আর আর্থিক দিক থেকে এ বছরে আর 
একটা প্রদর্শনী হয়ে উঠবে।' 

“আর্থিক দিক থেকে ”' স্টানহোম সব সময় ভেবে এসেছে, আরমণ্ড একজন ফিলিস্টাইন। 
সেটা প্রঘানিতও বটে। 'নাইট ওয়াচের উপস্থিতি কি করে সে প্রদর্শনী বলে ধবে নিলো? যদি 
আরমন্ড তার পথে চলে, কেউ সেটা দেখতে পাবে না। কোনো বকম প্রবেশ ফী যদি নেওয়া হয় 
তাহলে তুলনায় সেই অমূলা শিল্পকলার সৌন্দর্য এবং ভীকজমক উপহাসেব খোবাক হয়ে 
মাবে। 

ওদিকে মিউজিয়ামের উত্তর দিক থেকে ভিডের একটা অংশ তর্ষধবনি দিয়ে উঠল। একটা 
সশন্ পাট্রল ভ্যানের আবির্ভাব ঘটতেই অন্যরাও আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। থামল না 
পাট্রকারটা, সশস্ত্র ভ্যানের যাত্রীদের হাত নেডে বদ্ধুসুলভ সম্ভাষণ জানাল চালক । তাবপবেই 
পেটা ইস্ট এইটটি থার্ড স্ট্াটের দিকে উধাও হয়ে গেলো। মিউজিয়ামে সামলে সশস্ত্র ভানটা 
খামতেই ফটো তোলার জন্য উপযুক্ত জায়গার খোঁজে ফটোগ্রাফারদেব মধ্যে হুডোছডি পড়ে 
গেলো। একজন নিরাপত্তা প্রহরী যাত্রী আসন থেকে বেবিয়ে এসে চারদিক জবীপ করে নিলো 
সতর্কতার সঙ্গে। ভ্যানের দু'পাশে ভনতার ভিড় ঠেকাতে যতক্ষণ না মিউজিয়ামেব নিজস্ব 
নিরাপত্ত প্রহরীবা মানব-শরঙ্থলের একটা বেস্ট তৈরী করল ততক্ষণ পর্যস্ত অপেক্ষা কবে রষ্ইীল 
সে। হাতে তাব একগুজ্ছ চাবি, দরজা খোলবার জন্য ভ্যানের পিছনে গিয়ে দাড়াল ।' ইউনিফর্ম 
পরিহিত আরো দু'জন প্রহরী গাড়ি থেকে বেবিয়ে এসে গাড়িব দু'পাশের দবজাব পাশে 
পঞ্জিসন নিয়ে নিলো। তাদের যুকে ঝুলতে দেখা গেলো 1এ.16 অটোমেটিক বাইফেল। 

তার দিকে ফটোগ্রাফারদের নজর দিতে দেখে দিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো স্টানহোম। 
পিছন ফিরে সে ইশারা করল আরমণ্ডকে তাকে অনুসরণ করাব জন্য । আরমন্ড তার ঘৃণা 
চাপড়ে পারল না! এবং অনিচ্ছা! সত্বেও সশক্সর ভ্যানের সামনে মিলিত হলো স্টানহোমের সঙ্গে । 

“ফামেরাম্যানের সামনে একটু হাসো লুইস" বলতে গিয়ে খুশিতে উপচে পড়ল স্টানহোম। 
মুর্খটা তার খুব একটা বিকৃত তো দেখাবে না, এই েনে তার কথা রাখল আরমন্ড। 

ভ্যানের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো বন্ুব চা্টিশের একটা লোক, গায়ের রঙ রক্তিমাভ, 
সোনালী চুল। সে তার ফ্যাকাশে নীল রগ্ধের পোশাকের ধূলো ঝেড়ে তার দলের দু'জন 
লোকের দিকে এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে, তার চোখের দৃষ্টি ঘোরাফেরা করতে থাকে 
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একজনের থেকে আর একজনের মুখর ওপরে। "ডঃ স্টানহোম ?' তার প্রশ্নটা যেন আচমকা, 
অনিশ্চিত এবং তার কথায় ক্রটিহীন ডাচের সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেলো। 

“আমিই জেরাল্ড স্টানহোম। আর আপনি নিষ্চয়ই ভ্যান ডেন।' 

'ভ্যান ডেন, মিজস ভ্যান ডেন। রিজস মিউজিয়ামের আসিসটেন্ট নিকউরেটর ।' স্টানহোমের 
সঙ্গে করমর্দদ করতে গিয়ে উত্তর দিলো লোকটি। আরমন্ডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো 
স্টানহোম। 

“টিনূস ডি জং তার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকে ।' বলল ভ্যান ডেন। 'আগামী বছর 
রিঙ্জস মিউজিয়াম থেকে অবসর নেবেন তিনি ।' 

'পরে কথা বলার অনেক সময় পাবেন। আসুন, আগে পেইন্টিংটা ভেতরে রেখে আসা 
যাক" ভ্যানের পিছন দিকে হেঁটে চলল স্টানহোম। 

ভ্যান ডেন স্তব্ধ, হতবাক। “একটা পেইন্টিং যে এত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, এ আমি 
ভাবতেও পারিনি। এ যেন একটা উৎসবের আবহাওয়া ।' 

'এ হলো আমেরিকা, আপনি অন্য আর কি আশা করেন ?' যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান রেখে 
বলল আরমন্ড। 

মিউজিয়ামের চারজন লোক প্ল্যাস্টিকের আবরণে ঢাকা পেইন্টিংটা ভ্যান থেকে মিউজিয়ামের 
ভেতরে সরানোর বাবস্থা করতে থাকে, আরমন্ড আর ভ্যান ডেন তাদের সেই কাজের ওপর 
নজর রাখতে থাকে। ওদিকে ফটোগ্রাফাররা সেই চারজন লোককে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে, 
“পেইন্টিংটা ভ্যানের পিছনে একবার রাখুন, ওটার ফটো তুলতে চাই আমরা ।” লোকগুলো 
পরস্পরের দিকে তাকাতেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশবান্বগুলো ঝলসে উঠল । আর সেই মুহুর্তে একটা 
বিকট চিৎকারে সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল পিছল দিকে। 

'ওটা ভেতরে নিয়ে আসুন', গলা চড়িয়ে স্ট্ানহোমকে বলতে শোনা গেলো। তারপর 
ফটোগ্রাফারদের দিকে তাকিয়ে শান্ত হাসি হেসে বলল সে, 'এসো বৎসরা, এখন একটু বিরতি 
টানা যাক। আর দেখ, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, পেইন্টিংটা মিউজিয়ামের ভেতরে একবার 
টাঙ্গানো হয়ে গেলেই জনসাধারণের দেখার জন্য দরজা খুলে দেওয়ার আগে আমি তোমাদের 
সাথে ফটোগ্রাফারদের দশ মিনিট সময় দেবো ফটো! তোলার জন্য৷ এর থেকে ভাঙল ব্যবস্থা আর 
কি হতে পারে বলে তো আমার জানা নেই ।' 

তা এমন একটা ভাল ব্যবস্থা করার পরেও হৈ-চৈ হলো, কিন্তু পরে সবাই এক যোগে 
স্টানহোমের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো । 

095 এবং 180 রিপোর্টাররা তাদের ভ্রাম্যমান প্রচার-যন্ত্রের ইউনিট সহ অপেক্ষা করছে 
পেইন্টিং-র ফিলম তুলে তাদের সান্ধ্য বুলেটিলে প্রকাশ করার জন্য। অনেক আশা অনেক 
প্রত্যাশা নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে তাদের প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য 
তারা অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবে। 

চারজন অপসারপকারী লোক ভ্যান থেকে নামতে শুরু করলেই ভ্যান ডেন চিন্তিত 
ভাবে লক্ষ্য করছিল তাদের। হাতের মুঠি দুটো সে একবার খুলছিল আর বন্ধ করছিল। 


তার তয়, জলসিক কং্রীটের ওপর রাবার সোলের জুতো সমেত পা ফেলতে লিয়ে 
অপসারণকারী লোকগুলো না পা ফসকে পড়ে যায়। আর সেরকম কিছু হলে পেইকিংটা না 
নষ্ট হয়ে যায়। 

ভান ডেন-এর ছাতে ছাতি রেখে আরমন্ড বলল, "আমরা ভাল লোকই পেয়েছি। আমার 
উপস্থিতিতে ওদের হাত থেকে কখনো কিছু পড়ে যায়নি । আমাদের এখানে লক্ষাবিক গুরুত্বপূর্ণ 
জিনিসের স্টক আছে।' 

আরমন্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ভ্যান ডেন, তার হাসিতে ফেছন যেন একটা ভয়ের ছোঁয়া 
লক্ষ্য করা গেলো । "আমি দুঃখিত । আপনাদের লোকজনদের আমি যে বিশ্বাস করি না তা নয়, 
আসলে কি জানেন, এই পেইদ্টিং'র আমি হলাম গিয়ে ইনচার্য, আর যদি কিছু অঘটন ঘটে 
সার 

“যদি কোনো অঘটন ঘটত, তাহলে আগের গ্যালাবিগুলোব যে কোনে একটার ভাগোও 
ঘটতে পারত। 

গ্র্যান্ড হল পর্যন্ত জপসারণকারীদের অনুসরণ করল তারা । আবমন্ড তার জ্যাকেটের পকেট 
থেকে একগুচ্ছ ঢাবি বার কাবে কাঠের দরজাব দিকে এগিয়ে গেলো। ঘরটা গ্যালারি থেকে 
একটা আলাদা জায়গায় ছিলো, বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার এটাই একটা বৈশিষ্ট । দরজয় “এল 
আরমন্ড-প্রাইভেট” এইট নামটা চিহ্ছিত ছিলো । দরজা খুলে পেইন্টিংটা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার 
মুবিধে করে দেওয়ার জনা এক পাশে সবে দাড়াল সে। 

ঘরে ঢুকে চারদিক তাকিয়ে দেখতে থাকল ভ্যান ডেন। ঘবটা সুসজ্জিত, মেঝেয় কাপে 
পাতা । একটা ডেস্ক, চেয়ার, দেওয়াল ঘেঁষে সেলফ, তাতে বেশ কয়েকশো বই সাজানে!। 
ধলাবাঘবলা বইগুলো সবই শিল্পকলার ওপর রচিত! মনে দাগ কাটার মতো সংগ্রহ সব. উচ্চ 
মানের। 

'চা না কফি” ভান ডেনকে জিজেস করল আরমণ্ড। 

'কফি।' উত্তর দিয়ে ভ্যান ডেন তাব দেহটা একটা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিলো। 

আরমস্ড তার সমকালীন ব্যক্তিদের কোনো পেইন্টিংর জনপ্রিয়তার কথা কখনো উল্লেখ 
ফরেনি। কিন্তু 'নাইট-ওয়াচ', এই নামটা ঠিক নয়। এরকম একটা ধারণা ছিলো তাব মনে। এই 
ভুল বোঝাবুঝি শুক উনবিংশ শতাব্সির শোডার দিকে যখন বার্ণিশের টান এমনি গাঢ পর্যায় 
ছিলো যে, তখনকার এঁতিহাসিক এবং শিল্প প্রেমিকবা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, দৃশাটা বাতেব 
হওয়া উচিত। ফেবঙ্গ মাত্র ১৯৪৭ সালে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায় যখন বেমব্র্যান্ডট-এর মুল 
ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তবু সেটা প্রকাশ কব! সত্বেও “নাইট ওয়াচ' নামটা মনেব মধ্যে কেমন ফেল 
খচখচ করে ওঠে, বিশেষ করে আরমন্ডের মতো বিশেষচ্ষেব বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে 
আজও । 

এই সময় ঘরের মধো একটা ইঞ্জেল আনা হলো, একজন লোক আরমন্ডকে জিন্স 
করল, সে কি লেইন্টিংটা তাতে বাখতে চায়। 

উঠে ছাড়াল আরমন্ড। "হ্যা, ওটা ইঞেলের ওপর রাখ । যত তাড়াতাড়ি আমি ওটা পরীক্ষা 
করব, তত তাড়াতাড়ি ওটা প্রদর্শনীর বাবস্থা করা হবে।' 


১৩ 


“কিন্তু আখি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেনই বা আপনি ওটা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতে 
চইিছেন?' লোকগুলে! চলে যেতেই জিজ্ঞেস করল ভ্যান ডেন। “তা আপনি কি ওটা আসল 
কিনা যাচাই করে দেখতে চাইছেন? 

'এখানে সব কিছু জনসাধারণের জন্য প্রদর্শন করার আশে এভাবে যাচাই করে দেখাটা 
একটা প্রচঙ্গিত রীতি পেইন্টিং-র সামনে গিয়ে চকিতে একবার ভ্যান ডেনের দিকে তাকাল 
আরমন্ড। 'এটা হলো সরকারী ব্যাথ্যা। আর বেসরকারী ভাবে, আজকের এই মুহূর্তটির জন্য 
আমি চষ্লিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি। আমার মাতে, এটা রেমত্রযান্ডট-এর মহত্তম কীর্তি, আর 
এখন একটা আমার অফিসে । এজন্য এই মুহূর্তে অবশাই আমি অত্যন্ত গর্বিত। আর আমি এটা 
আসল কি নকল সে প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু আমার নিজস্ব অফিসের এই গোপন জায়গায় এ 
পেইস্টিং'র প্রশংসা করার জনা আপনি নিশ্চয়ই কয়েক মিনিট সময় আমাকে দেবেন, দেবেন 
নাঃ আসুন এটার মুখোমুখি হওয়া যাক। এরকম সুযোগ ফিরে আর কখনো পাবো না।' 

“না, না, আমি আপত্তি করব না' হাসি মুখে উত্তর দিলো ভ্যান ডেন, “যত সময় লাগুক 
আপনি নিন।” 

“ক্যাপ্টেন ফ্রানস্‌ ব্যানিং কক এবং লেফ্টেনান্ট উইলেস ভ্যান রুইটেনবার্ডের কোম্পানি 
স্থাপিত হয় ১৬৪৩ সালে। বিস্তবান, উচ্চাকাম্মী কক যার হয়ে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল 
সে হলো ক্রোভেনিয়াবস ডোয়েলেন, এক কোম্পানি বন্দুকধারী সৈনিকের প্রধান। আর 
রেমব্র্যান্ডট যে রাস্তায় থাকত সে-ও থাকত সেখানে । পেইন্টিংটা সম্পূর্ণ করতে রেমব্রাশট-এর 
সময় লাগে ১৬৪২'র জুন পর্যস্ত। আর সেই মাসেই তার প্রিয়তম! স্ত্রীও আট বছর বয়স্কা মেয়ে 
সাসকিয়া মারা যায়। তার বয়স তখন সাইতিরিশ। 

পেইন্টিংর সঙ্গে আবমন্ড যে ভাবে জড়িত, তার ধারণা রেমত্র্যান্ডট দক্ষতার সঙ্গে যে ভাবে 
তার পেইস্টিং-এ আলো ও ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, বরোকিউ চিত্রাঙ্কনে আলো-আঁধারির খেলার 
একটা চমৎকার উদাহরণ বলা যেতে পারে, যা সে এর আগে কখনো দেখেনি। 

অতান্ত মনোযোগ সহকারে পেইন্টিংটা দেখছিল আরমন্ড। সেই ভাবটা তার চোখে-মুখে 
ফুটে উঠতে দেখা যায়। ভ্যান ডেন-এর দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু সে যখন কথা বলার চেষ্টা করল, 
আরমন্ড তখন হাতের ইশারায় তাকে নীরব করে দিলো । আরমন্ড তখন স্বির চোখে তাকিয়েছিল 
একটা বিন্দুর প্রতি। তার ভাবনায় একটা সন্দেহ জেগে উঠতে দেখা গেলো। গত চল্লিশ বছর ধরে 
সে কি তবে ভুল করে এসেছে? তবে কি সে সব সময় কালো রঙ বলে অনুমান করে এসেছে? 

“কি ব্যাপার? দীর্ঘ নীরবতার দরুন অনেকটা বির হয়ে জিজেস না করে থাকতে পারল 
নাসে। 

“ঘুরে দাড়ান", রুঢ ভাবে বলল আরমন্ড। 

“কি বললেন? 

ছি না ঘুরে দাড়ান যাতে করে গেইফিউর দিকে পিছন করে আপনি দাঁড়াতে পারেন 

কাধ ঝাকাল ভ্যান ডেন। কিন্তু তার কথা মতো ঘুরে দাড়াল সে। 

“এখন বল্গুন, বাদ্যযন্ত্রের ওপর ওই বিশ্দুটা কোন রডের বলে মনে হয় আপনার? জিজেস 
করল আরমন্ড। 


৯১ 


“আমার মনে হয় কালো” উত্তর দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল ভ্যান ভেন। 

সেলক্‌ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাল আরমন্ড। সূচিপত্রের উপর চকিতে 
একবার চোখ বূলিয়ে নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে থাকল সে, এক সময় একটা নিদিষ্ট পাতায় 
এসে খামল। সেই পাতার ওপর একটু সময়ের জন্য দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল সে, “আমিও 
ভেবেছিলাম কালো। আমরা দু'জনেই ঠিক। কিন্তু ছবির ওই বাদ্যযন্ত্রের ওপর বিন্দুটার রং 
কালো নয় লাল।' 

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ভ্যান ডেন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল, 'না, ওটা শুধু লাল নয়।' 

“তষে টকটকে লাল বলতে পারেন। ম্যাজেন্টা রঙও বলতে পারেন' প্রতিবাদ করে উঠল 
আরমন্ড। কিন্তু তাই বলে কোলো মতেই ওটা কালো রঙ নয়।' 

এই প্রথম ভান ডেনের মুখে একটা চেতনার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। টেবিলের 
ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে ইজেলের পেইন্টিং'র সঙ্গে তুলনা করতে যাওয়ার আগে রক্তের 
প্লেটটা নিরীক্ষণ করল সে। ইতিমধো 'আরো তিনটে কালার প্লেট দেখতে পেলো। প্রতিটি 
ক্ষেত্রে বাদাযঙ্ের কেন্দ্রবিন্দু নির্ঠল ভাবে কালো রঙের। 

এখন তার মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। “সম্ভবত এটা কি আলোব 
খেলা?" 

"আলোর খেলাই যদি হতো, তাহলে সেক্ষেত্রে সারা পেইন্টিং'র পর সেটার প্রভাব 
পড়ত। উদাহরণস্থরাপ ককের ওই পোশাকটাই ধরুন না কেন। প্লেটের আর ছবিব বড । দুটো 
এক, কালো রঞ্চের। তাই এটা যে আলোর খেলা, তা হতে পারে না।' 

ভ্যান ডেন বইটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে দিলো । আরমন্ড মাথা নেড়ে পেইন্টিংটার 
মাপ নিতে শুক করল এবার! ১৪১৯%১৭২ ইঞ্চি, আসল (েইন্টিং'ব সঙ্গে মাপটা হুবছ মিলে 
যাচ্ছে। ১৭১৫ সালে আমাস্টবুঞঞ্টাডন হলেব ওয়ার কাউজিল চেস্বারে স্থানাস্তরের সময় 
মূল পেইন্টিং বাদিকের একটা অংশ কাটা হয়েছিল। জালিয়াতি করার জন্য পেইন্টিংটাব ঠিক 
একই জায়গাতেও যে কাটা হয়েছে; তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 

“তা আমরা এখন কি করব আরমন্ড £ আমরা এখন কি করতেই বা যাচ্ছি?" 

শুরুতেই আমরা আতঙ্ক ছড়াতে চাই না। ডঃ স্টানহোমকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ওটা এখান 
থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে তাকে ।' 

প্রথমে স্টানছোমের অফিসে চেষ্টা করল আরমন্ড। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে তখন 
অপারেটরকে বলল তার লাইন দিতে। মিনিট খানেক পরে স্টানহোমেব উদ্বেগপূর্ণ কন্ঠস্বর 
শোনা খেলো। টেলিফোন অপায়েটর বলল, একটা জরুরী ব্যাপারে আপনি নাকি আমাকে 
আপনার সঙ্গে এখনি দেখা করতে বলেছেন। কোনো অঘটন কিছু ঘটল নাকি..." কথাটা 
অসমাপ্ত রেখে দৃষ্টি ফেলল সে পেইন্টিংটার ওপর । 

'এটা একটা নকল পেইন্টিং।' হঠাৎ বলে ফেলল ভ্যান ডেন। ভ্যান ডেনের অভিযোগের 
স্বীকৃতি পাওয়ার জলা আরমন্ডের দিকে তাকাল স্টানহোম। 

পেইন্টিং দিকে আঙুল দেখিয়ে আরমন্ড ভিক্মেস করল, “ছবিটার ঠিক মাঝখানে ওই 
বিশ্দুটার কি রস যলতে পারেন?" 
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উত্তর দেওয়ার আগে ভাল করে নিরীক্ষণ করল স্ট্রানহোম। গাড় লাল। কিংবা টকটকে 
লারও বলতে পারেন।' 

কালো? 

“ঈন্থরের দোহাই লুইস, আপনার খেলা বন্ধ করুন। বলুন, ভ্যান ডেন যা বললেন ঠিক? 
সতাই কি এটা নকল?' 

"তার আগে বলুন ডঃ স্ট্ানহোম', পাল্টা প্রশ্থ করল আরমন্ড, 'ওটা কি কালো” 

না, অবশ্যই নয়', কোনো রকম দ্বিধা না করেই উত্তর দিলো স্ট্ানহোম। 

ডেস্কের ওপর চারটি বইয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষন করে আরমন্ড আরো বলল, 'এই সব 
প্লেটের কেন্দ্রবিন্দুগুলো ভাল করে লক্ষ্য করুন। লাল টকটকে, নাকি কালো রগ? 

প্রতিটি প্লেট অতি সতর্কতার সঙ্গে নিবীক্ষণ করার পর স্টানহোম হাতের তালু দিয়ে তার 
কপালের ঘাম মুছে বিষ্জ গলায় বলে উঠল, "হায় যীশু! এ কি করে সম্ভব হলো ?' 

একটা অস্বস্তির ভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য তার চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল ভ্যান ডেন। তারা 
দুজনেই তাব ব্যাথা শোনাব জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বইল। 'এ ব্যাপারে আমার যে 
কোনো হাত আছে, আপনারা নিশ্চয়ই তা মনে করেন না, করেন কি?' 

“কিন্তু আপনার সুযোগ ছিলো-_' 

সুযোগ ” আবমন্ডেব কথা শুনে উত্বেজিত হয়ে উঠল ভ্যান ডেন। “আপনার এই অভিযোগের 
কোনো প্রমাণ আছে? নাকি আপনাদের এই মুলাবান মিউজিয়ামের ওপয় থেকে সন্দেহ দূর 
কবাব জনা একটা বলির পাঠার খোজ করছেন আপনি %' 

'ভদ্রমাহোদয়গণ, দয়া কবে আপনারা চুপ করুন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ থামান !' 
দৃঢস্ববে বলল স্টানহোম। 'এতে আমাদের কারোবই লাভ হবে না। আর লুইস, আপনিও 
গোয়েন্দা নন। আমাদের মধ্যে কেউই গোয়েন্দা নয়। বরং ব্যাপারটা উপযুক্ত কড়পক্ষকে 
জানান যাক। এখন আমাদেব আসল মাথাব্যথা হলো বাইরে সাংবাদিকদেব ঠেকালো। 

“তা আপনি তাদের কি কৈফিয়ত দেবেন ?' উদ্ধিপ্ন হয়ে জিজ্েস করল ভান ডেন। 

আরমন্ডের টেবিলের দিকে তাকিয়ে স্টানহোয মন্তব্য করল, “কি সুন্দর ভাবেই না ওটা 
জালিয়াতি করা হয়েছে।' 

'এর থেকে ভাল বোধহয় ভ্যান মীগেরেনও করতে পারত না।' 

“তাহলে আপনি কি মনে করেন, পরিকল্পনা মাফিক ওটা এখন প্রদর্শনীয় বাইরে রেখে 
দেওয়াটাই নিরাপদ £ | 

'হ্যা, সম্পূর্ণ ভাবেই নিরাপদ । 

“কিন্তু ওটা সে একটা জালিয়াতির কেস, দেখছি আপনি সেটা বেশ ভাল ভাবেই উপলঞি 
করেছেন। 

'হ্যা ডঃ স্টানহোম, এর জন্যই আমাকে বেতন দেওয়া হয়।' 

“আহি এখন কি ভাবছি জানেন লুইস, যদি আপনি জালিয়াতের ভুলটা ধরে ফেলে থাকেন, 
তাহলে কে বলতে পারে, অন্যেরাও উপলব্ধি করতে পারবে না? 

“না, তা পারবে না, এর তিন তিনিটি কারণ আমার হাতের কাছেই রয়েছে। প্রথম কারণ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন্টিং'র ওপর আমি একটা গবেষণা চালিয়েছি বলেই বুঝতে পেরেছি, সাধারণ 
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মানুষ কিন্তু জায়ার মতো এত গর্ভীর ভাবে এই জালিয়াতিটা উপবক্ি করতে পারবে না। 
দ্বিতীয়ত, এ দেশে মাত্র পীচন্জন বাক্তি আছে, যারা ইউরোপিয় শিল্প-কলার ব্যাপারে আমার 
থেকে বেশি জানে, এখানে তাদের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আর তৃতীয়ত, শতকরা মকাই 
ভাগ লোক যারা এখানে পেইক্টিংটা দেখতে আসবে, ডি. কেইজারের হলস কিংবা রেমত্রান্ডটেরবা 
ভারমীর সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই থাকতে পায়ে না। তাদের কাছে এটা নেহাতই একটা 
পিমিক মাত্র । আয বাকী দশ ভাগ লোক যারা নিজেদেরকে শিল্প-প্রেমিক বলে মনে করে থাকে, 
তারা এখানে পেইন্টিংর খুত বার করতে আসবে না, তারা এখানে আসবে বিশ্বের একটা মহান 
শিল্প সৌন্দর্যের মাস্টারপীসের প্রশংসা করার জন্য । ওই কেন্ত্রবিন্তু যে কোনো রঞ্চেরই হতে 
'পারে। আমি আপনাকে প্রতিষ্রতি দিতে পারি, ও ধরণের প্রশ্ন করার কথ কেউই চিন্তাও করবে 
না। 

স্থির চোখে পেইন্টিংটার দিকে তাকিয়ে থাকে স্টানছোম। 'এটা যে একটা জালিয়াতি, এ 
আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। 

“ঠিক আছে কড়পক্ষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করার ফাকে ওটা আমরা গ্যালারিতে 
সয়াবার বাবস্থা করব।' হঠাৎ নীরবতা! ভঙ্গ করে বলে উঠল আরমন্ড। 

নেত্ভীবাচক সাড়া পাওয়া গেলো স্টানহোমের কাছ থেকে। তারপর সে উঠে দীড়িয়ে ঘর 
থেকে বেনিয়ে গেলো। 

ভান ডেসের দিকে অবজ্ঞার চোখে একবার তাকিয়ে চারজন অপসারণকারী লোকদের 
তার ভফিসে ফিরে আসার কথা বলার জনা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো আরমন্ড। 


[তিন শর 

সাবরিন! কারতার-এর বন্ধুরা, লুটিস এবং প্যাবিওলি রোমানিসিমো নৈশভোজ সারল ফোর 
সিজন্সে। নিউ-ইয়র্কে রীতিমতো গপামান্য ব্যক্তি তারা। এবং সাবরিনার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ট 
তারা। তযু তা সত্বেও তার স্ৈত ভ্রীবনের কথা কেউই জানত না। তারা সবাই ভেবেছিল 
ইউনাইটেড নেশনের একজন অনুবাদক সে। সেটা একটা নিখুত কভার স্টেরি। তারা জানে 
তার বাধা আমেরিকার একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। আব তার ছেলেবেলা কেটেছে ওয়াশিংটন এবং 
লন্ডনে। তারপর রোমান ভাষায় ডিগ্রী লাভের জনা সে যায় ওয়েলসলি কলেন্ে। তারা এও 
ধানে যে, সরবনিতে সে তার পোস্ট প্রযাঙ্গুয়েটের ক্লাশ সম্পূর্ণ করেছিল। তবে তারা জানত না, 
ইউনাইটেড স্্টেসে ফেরার পর তার বাবার প্রভাবে তার [ট-তে যোগ দেওয়ার কথা। 
সেখানে সে আশাতিরিক্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার সহকমীদের মতে 
একটা ভুল ধারণা জঙগ্মে যায়, সে তারা বাবার নাম ভাঙ্গিয়ে উন্নতি করছে, তাদের সেই বিরাপ 
মমোভাবই তাকে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এক পক্ষকাল পরে 
[0৭00 যোগ দেয় সে। সেখানে দ্বিতীয় বছর কাজ করার পর আঠাশ বছর বয়সেও 
এখনো দে কিন্তু ফিল্ড অপারেটারদের মধ্যে কিক । 
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সে তার স্যাম্পেন রঞ্চের মার্সিডিজ 500 960 গাড়িটা কাঠের জেটির একেবারে শেষ 
প্রান্তে পার্ক করে রাখব। তারপর প্রোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে সে তার যেয়েটা ৯২ হাতে নিয়ে 
গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকাল। মিনিট তিরিশ আগে সে তার আপার্টমেন্ট থেকে 
বেরুনোর সময় আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে এসেছিল। এখন এখানে এসে আযটিলান্টিক 
সমুদ্রের দিকে সেই মেঘ সরে যেতে দেখল। এখন নির্মেঘ আকাশ, গ্বভাবতই সূর্যের তাপ 
বাড়ছে। তার পরণে ছিলো ধূসর রঙের সোয়েটশর্ট, ব্যাগি জিনস, স্বভাবতই গরম অনুভব 
করছিল সে। এমনিতে রীতিমতো সুন্দরী, তার ওপর তার কীধ ছুঁই-ুই চুলগুলো যেন তার 
সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। 

তার বাঁদিকে গজ তিরিশেক দূরে একটা ওয়াবহাউস, জানালাগুলো বহুদিন আগেই চূর্ণ- 
বিচুর্ণ এবং রং না করা লোহার ছাদে বেশ কয়েক প্রস্ত পুরু ধূলো জমে আছে। ওয়্যারহাউসের 
ঠিক উল্টোদিকে পয়তার্লিশ ফুটের একটা ট্রলার নোঙর করা ছিলো। সেটাও দীর্ঘদিন থেকে 
অবহেলিত। এখানে তার কাজ ছিলো সেই ট্রয়লার থেকে একটা কালো রঙের চামড়ার 
ডকামেন্ট-কেস পুনরুদ্ধার করা। আর সে এও জানে যে, তিনজন সশস্ত্র প্রহরীরা সেটা পাহারা 
দিচ্ছে। তাদের নির্দেশ অতি সহজ, যে ভাবেই হোক তাকে সেই কেসটা হস্তগত করা থেকে 
বিরত করা। আর যে কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে তায়া। 

সেখানে কি করে পৌছান যায় মনে মনে তার একটা পরিকল্পনা কবে নেয় সাবরিনা । সে 
জানে কাঠের জেটি পেরিয়ে যে সেই ট্রয়লারে গিয়ে পৌন্ছবে তার উপায় নেই। কারণ সেই 
জীর্ণ ওয়্যারহাউস থেকে সব গুলি না হলেও অন্তত একটা গুলি লক্ষাষ্ট নাও হতে পারে । এই 
সব কথা মাথায় রেখে সে ঠিক করল, সাঁতার কেটে সেখানে যাবে। কিন্তু তাতেও ভয় আছে, 
জলের মধো কোনা না কোনো সময়ে একটা নিদিষ্ট জায়গায় টারগেট হতে পারে সে। একমাত্র 
উপায় হলো, ওয়্যারহাউসের পিছন দিক থেকে যাওয়া । কিন্তু সে পথটাও কি তারা ঘিয়ে 
রেখেছে? সে জানে খুঁজে বার করার কেবল একটাই পথ খোলা আছে। 

মার্মিডিজের পিছন থেকে দ্রুতবেগে ছুটে চললো সে ওয়্যারহাউসেয় রঙ্তবিহ্বীন দেওয়ালের 
দিকে, সেই দেওয়ালে একটাও জানালা ছিলো না। অর্থাৎ প্রহরীদের দৃষ্টি এড়ান যেতে পারে, 
এটা একটা বাড়তি। সাবধানে গুটিসুটি মেরে সেই দেওয়াঙ্গ ধরে এগিয়ে যেতে থাকল সে। 
তারপর হঠাৎ একটা লোহার সিঁড়ি দেখতে পেলো, সিঁড়িটা ছিলো একটা দরজা ও জানালার 
ঠিক মাঝখানে । এর থেকে একটা মতলব তার মাথায় এসে গেলো ভরত জানালা পেরিয়ে সেই 
লোহার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় এক ডজন ধাপ উঠে গেলো সে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। 
কিছুই ঘটল না। তারপর যখন সে ভাবছে, তারা তার মতলব টের পায়নি, ঠিক তখনি একটা 
কোল্ট ফরটিকাইভের ব্যারেল জানালার সামনে এশিয়ে আসতে দেখা গেলে! । সাবরিনা বুঝতে 
পারল, সে তাদের কৌতুহল জাগিয়ে দিয়েছে। হাতে ধরা রিভলবারটা এবার জানালার বাইরে 
প্রকাশ, পেতে দেখা গেলো। সে তখন চাইল প্রহরীর দেহের কিছু অংশ জানালার বাইরে 
আসুক । কিন্তু হঠাৎ রিভকাবার ধরে রাখা হাতটা উধাও হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে রিভলবারটাও। 
নিজেকে অভিশাপ দিলো সে। তবে সে জানতে পারল, ওয়্যারহাউসে দু'জন প্রহরী রয়েছে, 
উচ্চস্ফষমতাসম্পশন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে ট্ায়লার এবং জেটি 
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সে তার কোমরের হোলস্টারে বেরেটাটা শু রাখল। এবং পিঁড়ি বেয়ে একেবারে শেষ 
ধাপে উঠে ছাদের ওপর চলে এলো অতি সতর্কতার সঙ্গে যাতে শব্দ না হয়। প্রতিটি 
ওয়্যারহাউসে একটা ঘরে স্কাছিলাইট থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। এবং এখানেও 
কোনো কাচের বালাই ছিলো না। তাই সূর্যের স্বচ্ছ আলোয় ওয়্যারহাউসের সব কিছু স্পষ্ট 
দেখতে পেলো সে! আর তারপরেই সে দেখতে পেলো তাকে, একেবারে ওপরের জানালার 
সামনে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে জেটির ওপর নজর রাখছিল। একটু আগেও, 
কিন্তু এখন তার দৃষ্টি আর জেটির ওপরনেই। এখন দু'টি ঘরের মাঝপথে তার দৃষ্টি, স্থির নিবন্ধ 
য়েখে অপেক্ষা করা এবং নধর রাখা । শেষ মুহূর্তে সাবরিনাকে দেখতে পেলো সে, কিন্তু সে 
ঘখন তার হাতের মাউজার 5756 দ্িপার রাইফেল সূর্যের আলোর দিকে ঘোরাল তখন তার 
চোখে আলো এসে পড়তে অন্ধ হয়ে যায় সে। এই সুযোগে সাবরিনা তার বুক লক্ষ্য করে 
দু'দুবার গুলি ছুড়ল তার বেরেটা থেকে। 

যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে দ্বিতীয় গানম্যানকে দেখতে পেলো না সে। কিন্ত 
সে বেশ ভালো করেই জানে, ওয়্যারহাউসেরই কোথাও না কোথাও আছে সে। সুর্যের আলো 
এড়িয়ে সে তার হাতের রাইফেলটা তাক করে রেখেছে। তবু সে সুযোগ তার নেই। সে তার 
বেরেটাটা হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। দ্রুত স্কাইলাইট দিয়ে নিচে ঝাপিয়ে পড়ল। 
বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটা প্রহরীর গায়ে গিয়ে ধাকা দিলো সে। লোকটা তৎপর ছিলো, দু' 
দু'টো গুলি ছুটে এলো তার বন্দুক থেকে । কোনো রকমে বুলেট দু'টো এড়িয়ে গেলো সাববিনা। 
কিন্তু লোকটা সেখান থেকে উধাও হয়ে জেটির দিকে ছুটে পালাল। বুঝতে পারল সাবরিনা, 
তাকে আর পাবে পা সে। 

মনে হয় এরপর দু'জন গানম্যান অবশাই ট্রয়লারে গিয়ে মিলিত হবে। অবশেষে তাকে বাধা 
দেওয়ার শেষ প্রচেষ্টা, ভাবল সাবরিনা । সে তখন এও ভাবছিল ওয়া এখন গুলিবিদ্ধ জানোয়ারের 
মতো! আরো বেশি হিংশ্র আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সে তখন সিঁড়ি থেকে 
ওয়্যারহাউসের মেঝেতে নেমে এলো এবং দশ গজ দূরে ট্রয়লারটা জরীপ কবতে থাকল । 
হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো'। ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে দুরু দুরু বুকে 
ট্য়লারের দিকে ছুটে গেলো সে সাপের মতো এঁকেবেকে। তারপর ব্রীজ্জের ওপর যে মুহূর্তে 
একজন গানম্যানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হলো ঠিক তখনি একটা বুলেট তীরের মতো তীব্র 
বেগে ছুটে এসে তার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপর আর একটা ৷ সাবরিনা তখন 
মরীয়া হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে ট্রয়লারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল যতক্ষণ না 
খালি প্যাকিং ফ্রেটের স্্পাকারের পাশের একটা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পৌছয়। 

যুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্রীষ্ধের সিঁড়ির দিকে এনিয়ে গেলো। 
নিঃশনেে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সে। তারপর লাখি 
মেয়ে দরজাটা খুলে সে তার হাতের বেরেটাটা শক্ত করে চেশে ধরল সময় মতো সেটা কাজে 
লাগানর জন্য। কিন্তু নত্বীপত্ের কোনো চিছুই দেখা গেলো না সেখানে। ব্রীজটাও মরুভূমির 
তো জনাশুনা। কোথায় সেই নহীপত্রটা থাকতে পারে? ক্াপ্টেনের কেবিনে? দ্বিন্তীর বন্ধ 
ঘয়ের দিকে তাকাল সে। তার মনে হলো, সেটা নাবিকদের কোয়ার্টার হতে পারে। কিন্তু 
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ভেতরে ঢোকার চেষ্টা সে করল না। হয়তো গানম্যান ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে তার জন্য 
সেখানে । বরং সে তখন ডেকের দিকে এগিয়ে চলল। তায় চোখ দু'টো সব সময় নজর রেখে 
চলছিল। অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়ল না। পাটাতনের দিকে এগিয়ে যেতে নিয়ে সে 
দেখতে ভুঙলল না. কোথাও কোনো ফাদ পেতে রাখা হয়েছে কিনা। না, পরিস্কার, সে রকম 
সম্ভাবনা নেই। পাটাতনের মধো দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো 
সে। এখন পিছন থেকে তাকে গুলি করা অসম্ভব হবে, দি না তারা তার সঠিক অবস্থান 
কোথায় জানতে পারে। তবে সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধাও তেমনি ছিলো এখানে, জার়গাটা 
প্রায় অন্ধকার, তাই চোরা-ফাদের দিকে বাড়তি নজর রাখতে হবে তাকে। সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে 
রেখে সে তার বেরেটাব নল দিয়ে পরবর্তী ধাপটা পরীক্ষা করে দেখে নিলো টাইমবোমার 
কোনো তার রাখা আছে কিনা সেখানে । না, কোথাও তার হদিশ পেলো না সাবরিনা। 

সিঁডিব একেবাবে শেষ ধাপে নেমে এসে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে করিডরের একেবারের শেষ 
প্রান্তে ক্যাস্টেনের কেবিনের দিকে প্রতিটি-ইঞ্চি জমি এগোতে গিয়ে সেই আধা-অন্ধকারে 
বাডতি নজব ব্লাখতে ভুলল না সে। দরজাটা আংশিক খোলা ছিল। কেবিনের একেবারে শেষ 
প্রান্তে ডেস্কের ওপব ডকুমেন্ট কেস-ফাইলটা পড়ে থাকতে দেখল সাবরিনা । এ যেন একটা 
সহস্ত প্রাপ্তিযোগ । শুটিসুটি মেবে দবজার কাছাকাছি কোথাও ফাদ পাতা আছে কিনা দেখতে 
নিষে করিডবেব অপপব প্রান্তে একটা নড়াচডার ভাব লক্ষ্য কবল সে। ইঞ্জিন-ঘরের দরজা খুলে 
শশলো। লোকটা নিঃশব্দে ঘব থেকে বেরিয়ে কবিডবে আসতেই সাবরিনা হাই হিল জুতোর 
৫পব তাব দেহেব সম্পূর্ণ ভাব দিযে উঠে দাঁড়িয়ে বেবেটা সমেত হাতটা তার বুক বরাবর তুলে 
ধরল, লক্ষ্য তাব সেই লোকটার বুক । 'অবার্থ লক্ষ্য, তার বেরেটা থেকে দু'দুটো গুলি বেরিয়ে 
এসে লোকটাব বুকে গিয়ে বিধল। এবার সে নির্ভাবনায় দরজায় লাথি মেরে কেবিনের ভেতরে 
প্রবেশ করল। সেখানে তৃতীয় প্রহরীব কোনো চিহু দেখতে পাওয়া গেলো না। এই সময় 
(পার্টহোলের সামনে একটা ছায়া পড়তে দেখা গেলো । সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু কবে সাববিনা তার 
হাতের বেরেটা দেখে নিলো । হাঁ, ঠিক জায়গাতেই সেটা রয়েছে। যেখানে সে গুটিসুটি মেরে 
বসেছিল সেখান থেকে সে দেখল, ভ্েটিন শেষ প্রান্তে টরযল্গার থেকে তার মারসিডিজ গাড়ির 
দিকে এগোচ্ছিল একজন লোক ৮" 5 তৃতীয় প্রহরী । এক মুহূর্তের জন্য সে তার পরবর্তী 
পদক্ষেপের কথা ভেবে নিয়ে ডকুমেন্ট কেস ফাইলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পোর্টহোলের 
মধো দিয়ে পথ কবে নিয়ে ডেকের ওপর উঠে এলো । 

নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্যাংপ্্যাঙ্কটা এখন অপ্রয়োজনীয় । একমাস বিকল্প ব্যবস্থা 
হনে কৌশলে জেটির নিচে চলে যাওয়া, তারপর সেখান থেকে তেমনি কৌশলে মার্সিডিজ 
গাঁড়িব পিছনে শিয়ে হাজির হওয়া চকিতে ডকুমেন্ট ফেস-ফাইলটা সে তার বাগি জিনসের 
পকেটে চালান করে দিয়ে জেটির দিকে এগিয়ে গেলো। তার চলার গতি অতি গ্লথ, কারণ বাদুর 
ঝোলার মতো পিচ্ছিল একটা কড়িকাঠ থেকে আর একটা কড়িকাঠ ধরে এগোতে হচ্ছিল 
তাকে। জেটির শেষ প্রান্তে পৌছে নিঃশব্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সে। লোকটা 
শুটিসুটি মেরে মার্সিডিজ গাড়ির পিছনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন তার চোখ পড়েছিল 
ট্রলারের দিকে। তার পিছনে কেউ আছে উপলব্তি করে ঘুরে দাড়াল, আর তখনি সাবরিনার 


নাইট-২ ১৬ 


মুখোমুখি হয়ে গেলো সে। সাবরিনা প্রন্থত হয়েই ছিলো, কাল বিলম্ব না করে সে তার বেরেটার 
ট্রিগার টিপল। তার ভারি দেহটা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। সে তার বুকের দু'টো হলুদ 
দাগের দিকে তাকাল। যেখানে রগ কর! গুলি তাকে আঘাত করেছির। 

“আমি তো জানতাম তুমি মৃত', সাবরিনার ঠোটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 

প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন দেহরক্ষী ডেভ সোয়েন তার পকেট থেকে মার্ফবোরোর প্যাকেট বার 
করে সাবরিনার দিকে এগিয়ে দিলো । 

“ধনাবাদ দেবো না" এই বলে সাবরিনা তার বেরেটা থেকে ক্রিপটা টেনে বার করে ফেলল। 

00 দুশো ন'জন কর্মীর মধ্যে তিরিশজন ফিল্ড অপারেটিভ, এদের নিয়োগ করা 
হয়েছিল বিশ্বের নানান প্রান্তের পুলিশ, মিলিটারি এবং ইনটেলিজেজ সার্ভিস থেকে। “্াইক 
ফোর্স' নামে চিছ্িত করা হয়েছে দশটি টিমকে । যেহেতু তাদের কাজ বিপজ্জনক ধরনের, 
প্রতিটি অপারেটিভকে প্রতি ঘাসে কঠোর ডাক্তারি পরীল্ফার মুখোমুখি হতে হয়। তাছাড়া 
কুইলে ইন্টারবরো পার্কওয়েতে [0৭800 টেস্ট সেন্টাবে সপ্তাহে পাঁচ ঘন্টা বিনা অন্তরে 
চড়াই করায় ট্রেনিং নিতে হয় এবং আরো পীচ ঘন্টা ট্রেনিং নিতে হয় নানার ধরণের 
আগ্লেয়াশ্ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আর সর্বাধিক নিরাপত্তাব খাতিবে সেই সব ট্রেনিং 
চলে গোপন জায়গায়, আন্ডারপ্রাউন্ডে। সেই সঙ্গে বাইবের ট্রেনিং চলে, যেমন শৃনো ভেসে 
চলা, পর্বতারোহন, ছিইং। আর এই সব ট্রেনিং চলে পেনিসিলভানিয়ার জঙ্গলে গোপন 
কাদ্পে। 


বছরে একবার একটা স্টাইক ফোর্স টিমের বিরুদ্ধে আব একটা স্ট্রীইক ফোর্স টিমের প্রচন্ড 
লড়াই'র পৰীক্ষা হয়ে থাকে। অপাবেটিভকে তার কাছের নোটিশ দেওয়া হয় মাত্র এক ঘন্টা 
আশো। অপরপক্ষে স্ট্রাইক ফোর্স টিমকে তাদের প্রতিরক্ষাব ব্যবস্থা কবার জনা বাহাত্বর ঘন্টা 
সময় দেওয়া হয়। তারপর টেস্ট সেম্টাবেব একজন সিনিয়র সুপারভাইজার পরীক্ষা করে 
দেখবে, দি কোথায় কোনো ববি-ট্রাপ কিংবা বিস্ফোরক পদার্থ ফেলে বাখা হয়েছে কিনা। 
যদি কোনো অপারেটিভ এই সব ডিভাইজেব সন্ধান করতে পারে সেক্ষেত্রে তখনি পরীক্ষা 
শেষ। অপাবেটিভদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পযন কবা তাদের কাছে খুবই গৌরবের 
ধ্যাপার। স্টাইক ফোর্স সেন্ডেনের অপারেটিভ সাবরিন! শুধু দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ সম্পন্ন 
করেনি, সেই সঙ্গে স্বষ্প সময়ে সে তার কাজের বেকর্ড কবেছিল। - ““ গাড়িটা যখন তার 
মার্সিডিজ গাড়ির পিছনে এসে দীডাল নিজের মনে হেসে উঠল সাবাস্না। 


ওদিকে যাত্রী আসন থেকে বেরিয়ে আসার সময় মেনর নেভিল শ্মিলি হাসছিল না। সে যে 
কখলো ছেসেছে বছে মনে হয় না সাবরিনার। কক্ষ মেজাজের লোক গেনভিল। ভাতে ইারেজ 
মাথায় টাক। ১৯৮০ সালে 01800 যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় টেস্ট সেন্টারের প্রধান 
হিশেবে কর্মভার গ্রহণ করার সময় নিজেকে সে কোরিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, ওম্যান এবং 
নর্দান আয়ারল্যান্ডের 5.5 বলে ভ্রাহির করেছিল। সত কথা বলতে কি কেউই তাকে পদ্ছন্দ 
করে না। কিন্তু সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে থাকে এবং তার সমালোচনার সব সময়ে গুরুত্ব দেওয়া 
ছয়ে থাকে। 


৯৮ 


ওয়্যারহাউসের পিছনে একট ভ্যানে ক্লোজভূ-সারকিট টেলিভিসনে লাবরিনার অগ্রগতি 
লক্ষ্য করেছিল মেজর নেভিল এবং তার সামনে হাজির হওয়ায় আগে ফ্রিপরোর্ডে সে তার 
নোট ও মন্তব্গুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলল না। 

“তোমার ম্যাগাজিন রিচার্ডের হাতে তুলে দাও", সে তার গাড়ির চালকের দিকে ইঙ্গিত 
করল। 

ফ্লোরেসেন্ট হলুদ রগ কর! কার্তৃজে ঠাস ছিলো তার ম্যাগাজিনগুলো!। সাহরিদ! তার ছুটো 
ম্যাগাজিন তুলে দিলো রিচার্ডসের হাতে! তারপর দু'জন লোককে তার দিকে এনিয়ে আসতে 
দেখল সে। তাদের জ্যাকেটে হলুদ রঙের কার্তৃজের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। 

ভিডিও ক্যামেরার টেকনিসিয়ানের দিকে চকিত্তে একবার দৃষ্টি ফেলে সাবরিনার দিকে 
ফিরে তাকিয়ে বাল মেজর নেভিল, 'এটা যদি অলিম্পিক পেন্টাথেলন হত মিল কার্ভায়, 
আমিই প্রথম তোমাকে অভিনন্দন জানাতাম, রেকর্ড ভেঙ্গে অভূতপূর্ধ কান তুমি করেছ। তবে 
তোমার কাজের মধ্যে একটা ক্রটিও লক্ষ্য করেছি, গত বছরের ট্রেনিং-পদ্ধতি ঠিক মতো রপ্ত 
করতে পারনি তুমি। আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সেটা £ এক এক সময় অপারেটিতয়া 
তাদের আবেগপ্রবণতা আর অতিরিক্ত আব্মবিশ্বাস দেখিয়ে থাকে, যা কাম্য নয়। আজ তোমার 
কাজে সেই সব চিদুগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।' 

“স্যার, আপনার কথা অবশ্যই আমার মনে থাকবে।' 

“আমিও তাই মলে করি। তোমার ভালর জন্যই এই সব দোষ-কজ্রটিগুলো শুধয়ে নেওয়া 
উচিত। কয়েকদিনের মধোই ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে তোমার আজকের অপারেশনের দৃশ্যগুলো 
দেখানর ব্যবস্থা করব। আর মিঃ সোয়েন, তাতে স্ট্রাইক ফোর্স সেতেন অর্তরভূক্ত থাকছে। তাই 
কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্থার ব্যাপারে অবশাই তোমাকে কঠোয় হতে হবে। কোনো রাম 
আপোষ চলতে পারে না সেখানে, বুঝলে? 

সাবরিনা তার মার্সিডিজ গাড়িব দরজা খুলে ভেতরে উঠে বসতে গেলো। 

*আমি বলি কি তুমি মৃত', সাবরিনার একটু আগের কথাটাই তাকে ফিরিয়ে দিলো সোয়েন, 
তার কথার মধ্যে একটা খুশির আমেজ ফুটে উঠল। 

সাবরিনা লক্ষা করল, তার গাড়ির দরঙ্জার নিচ থেকে একটা স্েডা সুতোর আঁশ ঝুলাছে। 
স্রদ্ধ হয়ে সে তার দেহটা এলিয়ে দিলো তাব আসনে । নীরবে নিজেকে এবং সোয়েনকে 
অভিশাপ দিতে থাকল নে মনে, বিশেষ কবে নিজেকে । 

মেজর নেভিল তার ক্লিপবোর্ডে একটা নোট লিখে নেওয়ার পর মার্সিডিজের সামনে উবু 
হয়ে বসে সেই ছেঁড়া সুতোর আঁশটার প্রতি সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ধরে নেওয়া 
যেতে পারে, এই সৃতোয় দশ পাউন্ড ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ ঝোলানো ছিলো । ফেনই বা 
কুঁমি সেটা যাচাই করে নিলে না? ভাবাবেগে? না কি অত্যাধিক আত্মবিষ্বাসের জন্য ?' 

'শ্রেফ বোকামোর জন্য" নিজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল সাবরিনা। 

কিন্তু আমি তা মনে করি না', এই বলে উঠে দাঁড়াল মেজর লেভিল। "ভাল কথা, টেস্ট 
সেন্টার ছেড়ে আসার সময় রেঞ্জ ফোরে তোমার এক সহকর্থীকে দেখলাম ।' 

“কে? মাইক, নাকি মি. ভাত? 
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হইটেলক।' সেই ছেড়া সুতোর আঁশিটার দিকে তাকিয়েছিল মেজর নেভিলস। তারপর এক 
সময় মাথা নেড়ে সে তার জীপে কিরে চলল 

ওদিকে সাবরিনা তখন দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। জেটি থেকে উধাও হওয়ার 
সময় রইটিলকের কথা ভাবল সে। যদিও কাছের খাতিরে তার সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা 
হয়েছিবা। তবু তার কয়েকজন সত্যিকারের বন্ধুদের মধ্যে সে একজন। আর এক মুহূর্তে তার 
সেই বোকামোর ব্যাপায়ে ছুইটলক ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না বলে 
মনে হলো তার। শ্রেফ বোকামো নাকি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে পেয়ে বসেছিল তাকে ? এ 
কথাও ভাবতে হচ্ছে সাবরিনাকে এখন। 


মি. ভার, হইটলক চারটে শটের পয তার হাতের 29041 শ্রিপার রাইফেলটা নিচে নামাল। 
সেদিন তার শুটিং ছিলো অতি নৃশসে। সে যে কি করছে, সেদিকে তার খেয়ালই ছিলো না। সে 
তার প্রিয় হ্যাশ্গান ভ্রাউনিং 14102 হাতে তুলে নিলো। 

বছর চুয়াষ্টিশ বযল তার, গায়ের রন্ত হাক্ষা শামবপ, চোখ-মুখ ধারাল। পরিস্কার করে হাঁটা 
পৌক, চোখে পুক চশমা । ভীবনের শুরুতে তার বেশির ভাগ সময় কাটে ইতলন্ডে। অকাফোর্ড 
থেকে বি. এ. (অনার্স) করার পর সে তার জল্মভূমি কেনিয়ায় ফিরে যায় ইনটেলিজেন্স পুলিশে 
ঘোশ দেওয়ার জনা । বছর দশেক কাজ করার পর [0800 র চালেপ্ গ্রহণ করে সে। নিউ 
ইয়র্কে তিন বছর কাটানর পর কারমেন রডরিগুয়েক্তকে বিয়ে করে সে। কারমেন একজন সফল 
শিশুরোগ চিকিৎসক, হারলেমে কাজ করে সে। গোড়ার দিকে হইটলকের বিপজ্জনক এবং 
গোপন কার্যকলাপে সায় ছিলো তার। কিন্তু যতই দিল যেতে থাকে, স্বামীর নিরাপত্তার বাপারে 
ততই উদ্িগ্প হয়ে ওঠে গে। এখন ছইটপকের কোনো যুক্তিই মানতে চায় না সে। এখন তার 
একটাই বকব্য, 07৯00 ছেড়ে এসে একটা ছোট-খাটো সিকিউরিটি ফার্ম খুলে বসুক 
ছুইটলক। তার জনা প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে পাবে সে তার কয়েক বছরের অর্ভিত 
অর্থ ভ্ভান্ডার থেকে। কিন্তু 0৭0০0 তার থাকার স্বপক্ষে হুইটলকের একটাই বক্তব্য, 
সেখানে তার আর মাত্র চার বছর চাকরি থাকছে (কারণ ৪৮ বছর বয়সে প্রতিটি ফিল্ড 
অপারেটিভদের অবসর নেওয়ার কথা)। আর তারপর বিশ্বের কোনো এক জায়গায় তাকে 
বিভাখীয় প্রধান করে দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত লে। কিন্তু ভাতে কারমেনের 
ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি সে। তা যদি করত তাহলে 17৭00 এবং তার 
স্ট্রাইক ফোর্স শরীর সহকর্ীদের প্রতি তার আনুগতোর কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করত। তারা 
দুজনে কেউ কারোর যুক্তি মানতে রাক্জী নয়। তাই স্বভাবতই তাদের বিবাহিত জীবন একটা 
চাপের মধো দোল খায়। 

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দুশ্হাতে ব্রাউনিংটা আঁকডে ধরে পর পর ছটা গুলি 
ছুড়ল হইটলক। লক্ষ ছিলো পঞ্চাশ গজ দূরে একটা কার্ডবোর্ড। 

'তোমার বয়সে এটা খুব একটা খারাপ শুটিং নয়। টেলিক্ষোপ থেকে চোখ তুলে মন্তব্য 
করল মার্টিন কোছেন। হাসল দে। সাতচল্লিশ বছর বয়সের ইজারয়েলি মার্টিনের চুলগুলো 
কুচকুচে কালো, পুরু শৌফ। কথা বললে বলতে গৌকফে তা দেওয়টিা তার যেন অভ্যাসে 
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দাড়িয়ে গেছে। সে একজন প্রাক্তন মোসাদ এজেন্ট এবং ইজারাইলি গুপ্তহাতক স্কোয়াড, 
হিভজাম এলোহিছের সদসাও সে। াখ/০০র হোগ গেওয়ার পর থেকে তার এবং 
ছুইটলকের মধ্যে একটা ভাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 

“শুখানে কতক্ষণ তুমি দড়িতয আছ মার্টি?' 

“বেশিক্ষণ নয়। তা সব ঠিক মাতা চলছে তো ?' 

“কি বলতে চাও তুষি?' উত্তর দিয়ে টেলিস্কোপ চোখ রাখল ছুইটলক। তা পীচটা বুলেট 
বুলস-আই বিদ্ধ করেছে। 

'এই মুহূর্তে তোমাকে বেষ্ট হতাশ দেখাচ্ছে ।' 

“আমার মতো এমন খারাপ শুটিং করলে তোমার অবস্থা আমার সকালের মতোই হতো। 
এই প্রথম অধঃপতন আমার! 

হইটজক জানত, তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার মতো লোক সে নয়। হয়ত সে 
সহানুত্ৃতি জ্ঞানাবে। কিন্তু বোববার চেষ্টা কখনো করবে না। হাল্না কোছেন, এক সময় যে কিনা 
শিন বেথের সঙ্গে কমপিউটর আযনালিস্টের কাজ করত। আর এখন 01৭/00'ব হেডকোয়া্টারের 
একজন সিনিয়র প্রোগ্রামার, মেয়েটি তার স্বামীর প্রতিটি কাজে সমর্থন জানিয়ে থাকে। 
কার্ডবোর্ড সিলুয়েটের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল হুইটলক। সে তখন ভাবছিল, উপদেশ 
দেওয়ার কে গে? এক সময় কত অপারেটিভই না তার কাছে আসত তার উপদেশের জনা। 
কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা এমনই যে, তার নিজের সমস্যা নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে 
আলোচনা করাব মতো সেই মনটা আজ আর নেই তার। 

"মি, ডব্বু£ 

কোহেনের দিকে তাকিয়ে দাত বার করে হাসল হুইটলক। “আমি দুঃখিত মাটি ।' 

“তাতে কি হয়েছে! তা কারমেন তোমার খোঁজ-খবর নেয় তো? নাকি দেখা-সাক্ষাত 
একেবারেই বন্ধ 2 বালে দাত বার করে হাসল কোহেন। 

“তুমি তো তা বলবেই।' 

"আরে, তোমরা এখানে কি করছ ”' সিঁড়ি পথে নামতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সাবরিনা । 
তারপর ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল হুইটলককে। 

তুমি তো জানো না সাবরিনা, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কি ভয়ঙ্কর ভাবেই না 
চাইছিলাম", বলল হুইটলক, তারপর হাচ্ষা ভাবে তার চিবুকে চুমু খেলো। 

সাবরিনার দিকে পিটপিট করে তাকাল কোহছেন। '9$, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি 
সাবরিনা ?' 

“মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মানুষ বোধহয় এমনি সুন্দর হয়ে যায়” উত্তয়ে আজকের 
অভিযানের ঘটনা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল সাবরিনা । 

“তোমার সঙ্গে আমি একমত, সাবরিনা তার কথা শেষ করা মাহ বলে উঠল ছইটলক। 
'এটা একটা বোকামো ছাড়া কিছু নয়। তা মাটি তুমি কি বলে? 

হুইটলরের চোখ দু'টো স্বলন্ধল করে উঠতে দেখল কোহেন। হ্যা, আমি তোমার সঙ্গে 
একমত। কিন্তু ওযে এক সোনালী চুলের মেয়ে!" 
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“হা, এরকজই ব্যাখা ছাতে পারে। উত্তরে বলল গুইটলক। 

দেওয়ামল পিঠ রেখে সাধছিনা জিজোস করল, “স্ৈত ভূমিকার কাজ কামার কথা কখনো কি 
ভেবে দেখেছ? 

দাত বার করে হাসল ছইটলক। তারপর 1স53-5 ন্রিপার রাইিফেলটা সাবরিনায় হাতে তুলে 
দিয়ে বলল সে, “সম্ভবত মেজর নেভিলের বিল্োষপের সম্পর্কে আমি একমত। অন্তত তোমার 
ব্যাপারে তো বোট । তুমি বজ্ বেশি কাবপ্রবগ আর অতিরিক্ত আত্মকিত্থাসী হয়ে ওঠ এক এক 
সময়। কিন্তু তুমি আবার ভালও বটে। অতান্ত ভাল। আর আমার মতে সেটাই যথেষ্ট? 

কোছেন মাথা নেড়ে তায় কথায় সায় দিলো। 'মেজর় নেভিলের উপদেশ দেওয়াটা একটা 
খেলা হতে পারে। আসলে ৩গু-হত্যা থেকে পৃথিবী এখনো অনেক দূরে রয়েছে। সেক্ষেত্রে 
জামরা আসল বুলেট বাবার কয়ে থাকি, ফুরোসেন্ট হলুদ রঙের ছোট ছোট বুলেট নয়। সে 
সব ক্ষেতে তোমার পিঠ বাঁচানোর কথা তার নয়। মাইক আর হইটলক নির্ভর করে থাকে 
তোমার ওপর পিছন থেকে তাদের ওপর নজর রাখার জনা, তাকে নয়। মনে রেখো ।' 

মাথা নাড়ল সাবরিনা। 

“তা এখানে তৃতীয় বন্দুকধারী সৈনিকটি কে বলো তো?' জিদ্েস করল কোছেন। 

হইটলক আর সাবরিনা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল মাইক প্রাহাম [700 একটা 
প্রহেলিকা। সে যেন সবার ধরা-ছোয়ার বাইয়ে। আজপর্যস্ত তার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত টানা 
যায়নি। 

'এজেন্ট হুইটলক, কোডগ্রীন কল,' এফটা ঘোষণা শোনা গেলো। “দয়া করে এখনি 
সুইচবোর্ডের সঙ্গে ঘোগাযোগ করুল।' 

'কোড গ্রীন? আমাদের এখন কতুপক্ষের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে, ঘোষণাটার 
পুপরাবৃত্তি হতেই ছইটলক বলল। 

সাবরিনার পিঠে হাত রেখে তাকে বাধা দিলো কোহেন। 

দে তখন ছইটলককে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, ছুইটলক ফোন করার জন্য রেগ্রের 
একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল তখন। যেন কিছু একটা তাড়া করে ফিরছিল তাকে। 

অদুরে ছইটলক দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে তাকাল সাবরিনা। “কি বললে?' 

“আমার ধারণা আমি জানি ছইটলকের মনে কি আছে! শোনো সাবরিনা, ওর ওপর নজর 
রাখ, অন্তত তার নিজের ভালর জন্য বলছি।' 


তার ঘে এত ভাল সৌভানা বিশ্বাসই করতে পারছে না মইিক প্রাহাম। আশ্চর্য, নিউইয়র্কে 
যে বিগ্ডি-এ কাজের জন্যে এসেছিল, তার ঠিক উল্টো দিকে যে পার্কিং-স্পেস খালি পড়ে 
থাকবে চিন্তাই করা যায় না সে তার দুধ-সাঙা রন্ের ৭৮ পিক-আপ রাখতে যাবে, ঠিক সেই 
সময় তায় পিছন থেকে হর্ন বেজে উঠতে শুনল । রেয়ারভিউ আয়নায় চোখ রাখল সে। সেই 
খালি জায়গায় একটা মীক-রাক ইসুন্ধু পিয়াজ গাড়ি পার্ক হতে দেখল সে, চালকের পরনে 
মাখন রঙের সুট। প্রাহাষ তার কপালের ঘাম সুছে তাঙ্াতে গিয়ে তার তীক্ষ চোখ দুটোও ঘেন 
বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফোথ্থেকে এলো সেটা? এক সেকেন্ড আগে অর্থাৎ পাশের 
জানায় চোখ রাখতে দিয়ে সেটা দেখতে পায়নি সে 
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ইলেকট্রনিক জানালা, রিমোট কক্ট্রোলের সাহায্য চালক জানালা খুলে মুখ বাড়াল বাইরে। 
“খালি জায়াগাটা প্রথম আমিই দেখতে পেয়েছি তার গাড়ির ভেতরে তখন স্টিরিও চলছিল, 
সেই আওয়াজ ছাপিয়ে তার হহস্তগন্তীয় কণ্ঠস্বর গফগম করতে থাকল সেখানে। 

“পিছনে ফিরে ধাও।' মাথা নেড়ে অনেকটা ছুকুমের মতে বঙ্গে উঠল শ্াহাম। 

চালক তার কান স্পর্শ করে কাধ ঝীকাল। 

ধৈর্য হারাল গ্রাহাম। সে তখন রিভার্স গীয়ার দিয়ে পিস্ছন ফিয়তেই অপর চালক তার গাড়ি 
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো, ফলে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো তখন। প্রাহাম 
তখন গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে তার পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো । 

“একে পথ থেকে হটিয়ে দাও, রাগতস্বরে অপর চালক চিৎকার কয়ে উঠল। 

চালকের গাড়ির খোলা জানালার নিচে হাটু মুড়ে বসে পড়ল প্রাহাম, চালক যতক্ষণ লা 
বাজনা বন্ধ করে কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে। 'দেখ হে শহুরে ছোকরা, 
এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে আমি তোমাকে বলব। ওই “জিনিষটা” তোমার সামনে, ছটা তোমার 
সামনেই ওটা ওই ফাক! জায়গায় পার্ক করা হবে।' 

“তাহলে ঝামেলা হবে- 

চুপ করো, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। দেখতেই তো পাচ্ছে, গেই “জিনিষটা” এরই 
মধ্যে আমাদের লড়াই'র মুখোমুখি এনে দিয়েছে । অতএব আরো দু'একটা ধাকার ফলে তফাত 
কিছু,হবে না। স্প্রেপেন্ট করা তোমার গাড়ির টুকরো ট্ুকবো অশশগুলো দেখতে খুব একটা 
ভাল হবে না বলেই আমার অনুমান। তাই আমি আবার তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, গাড়ি 
তোমার ওখানে পার্ক করে দেখ, আমি তোমার ওপর বুলডেজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেবো 
তোমাকে ।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল প্রাহাম। চালকের মুখ থেকে তার হাতের আঙ্ুলগুলো 
মাত্র কয়েক ইঞ্চিব বাবধান মাত্র। 'শঙ্থারে ছোকড়া, এখন তোমার যা পছন্দ।' 

“তুমি পাগল” হাঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলল চালক। 

'তাই বুঝি?' কেমন উদাসীন ভাবে উত্তর দিলো গ্রাহাম। তারপর সে তার পিক-জাপে 
ফিরে গেলো। 

চালকের স্থায়ু শিথিল হয়ে পড়ল, সে তার পিয়াজা গাড়ি জোড় আজ্সিলেটারে চাপা দিয়ে 
কাছাকাছি একটা প্রান্তে উধাও হয়ে গেলো । 

গ্রাহামের ঠোটে একটা সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো । সাঁইতিরিশ বছর বয়সেও 
তার ফৌবন এখনো অটুট । যলিষ্ঠ চেহারা, মুখের আদল এখনো বেশ ছেলে মানুষের মতো, 
ফ্যাকাশে-নীল চোখে অনেক স্বপ্প, অনেক আশা, জীবনকে পরিপূর্ণ করে উপভোগ করার 
প্রত্যাশা। - 

সে তার পিক-আপ ভ্যামটা তার ইচ্ছা মতো জায়গায় পার্ক করে রেখে চাবিটা পকেটেস্ছ 
করল ।রান্তার অপর দিক থেকে ধীরে ধীরে আ্পার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখল সে । অলস্টেড হাইটস, 
সেষ্গাল পার্কের নকশা যে করেছিল তার নামেই নামকরণ করা হয়েছিল, তার ফতদূর মনে 
পড়ো, দ্েটা যুরে হিল ভিস্টিষ্ট্রের একটা অংশ। তার জীবনে সেই তয় বিপর্যয় আসার আগে 
পাঁচ বছর পর্যন্ত সেখানেই তায় ঘরবাড়ি ছিলো । রাস্তা পেরিয়ে কংকিটের সিঁড়ির দশটা ধাপ 
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উঠতে গিয়ে প্রতিবার কায়েক সেকেন্ডের জন্য থামল সে। এক সময় একটা দরজার সামনে 
এলে দীড়াল সে। দরজার ওপর লাল অক্ষরে 017 চোখা। দরজার ওপরে কিছু দেখতে না 
পেয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপের ওপর বসে পড়ল সে। বছর দুই আগে অক্টোবরের সেই ভয়ঙ্কর 
বিপর্যয়ের দিনটার কথা মনে পড়ল প্রাহাযের। 

তার সমকালীন লোকদের মতো জীবনের প্রারন্তে ভিয়েতনামের সেই য়ন বীনৎস 
ঘ্শোর কথা মলে পড়লে আজও কেমন আঁতকে উঠতে হয়। ভিয়েতনামে বছর দুই 07/র 
হয়ে কাজ করার পর আমেরিকায় ফিরে এসেছিল সে। সেখালে তার নানান ধরনের মানসিক 
এবং শারীরিক পরীক্ষাব পর ডেলটার আ্টি-টেররিস্ট স্কোয়াডের চাকরিটা তাকে করে দেয় 
কর্ণেল চালরস বেকউইথ। অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পুরস্কার হিসেবে 
দীর্ঘ এগার বন্র পরে তাকে 9 স্ধোয়ান্্রনেব প্রধানে উন্নীত করা হয়। লিবিয়ায় তাদের প্রথম 
অভিযানের নেতৃত্ব দেয় প্রাহাম। কিন্তু তারা যখন টেবরিস্টদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক 
সেই সময় খবর এসে পেছোয়, তার স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ছেলেকে চাবজন আরব উগ্রপর্থী 
গুদের আপার্টমেন্টের বাইরে থেকে অপহরণ কারে নিয়ে গেছে। অভিযান ছেড়ে চলে আসার 
জলা তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা সে প্রতাখান করে ঝাপিয়ে পড়েছিল 
টেবরিস্টদের ওপর। তাদের থাটি ধ্বংস কবে ফেললেও নেতারা কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে 
পালিয়েছিল। ওদিকে চার লোকেরা তর তয় কবে খুঁঙ্জেও তার পরিবাবেব লোকজ্নদেব 
সন্ধান করতে পারল না। 

“ঘশ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে তাব ফুটবল হাতে নিয়ে ওখানে বসে থাকত তোমাৰ ফেরার 
অপেক্ষায় । মিঃ গ্রাহাম জানেনা, সে ছিলো একজন মহান শিশু । দবজ্জা পাথে দাড়িয়ে থাকা 
ধূসর -টুঙলের একজন নিগ্রোর দিকে চোখ তুলে তাকাল গ্রাহাম। 

“হ্যালো বেন, এই বলে তার সঙ্গে কবমর্দন কবল গ্রাহাম। তারপর জিজ্েস কবল, 'সেই 
দুশাটা তুমি দেখোছিলে, দেখনি তুমি? 

'কোন্‌ দশা বলো তো? 

'ফেন, ক্যারি আর মিকির অপহবণ হওয়ার দৃশা ৮ 

'পুরনো ক্ষত নতুন করে আলোচনা না করাই ভাল মিঃ গ্রাহাম। 

'মে ক্ষত যে কখনো সারে না বেন” ফুটবলের দিকে তাকিয়ে বলল গ্রাহান। 'ওবা তঙ্চন 
কোথায় দাঁড়িয়েছিল বলো তো? 

“আমাদের ঠিক সামনে । ঘটনাটা খুবই দ্রুত ঘটে যায়। মিসেস গ্রাহাম তখন তার ফোর্ড 
গাড়ি থেকে মুদিখানার জিনিষ নামাঙ্ছি্স, আর নিচে সিঁড়ির শেষ ধাপের দেওয়ালে লক্ষ্য করে 
মাইক তার ফূটবঙল ছুঁড়ছিল। আমার মনে আছে, মিসেস প্রাহাম তাকে বকাঝক' করছিল £ 
“দেওয়ালে ভুমি যদি ফোনে দাগ ফেলো, সেই সব দাশ মুছতে হবে বেনকে।” আর তখনি 
সেই কালো মার্সিডিজ গাড়িটা তার ফোর্ড গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায় । দুজন লোক পিছন থেকে 
ঘিঙেস গ্রাছামকে জড়িয়ে ধরে এবং মার্সিডিজের পিছনের আসনে তাকে ছ্কুরে ফেলে দেয়। 
তৃতীয় বাক্তি তখন মাইকের হাত চেপে লবে। হিঃ গ্রাহাম, তাকে তোমার প্রশংসা করা উচিত 
জানো, সে তখন দারুণ সাহস দেখিয়ে লোকটার সঙ্গে সমানে লড়ে যাচ্ছিল, কিছুতেই তার 


৯৪ 


বশ্যতা স্বীকার করতে চাইছিল না। শত আঘাত সত্বেও মিসেস গ্রাহাম তার উজ্জেশে চিৎকার 
করে ওঠ... এখানে এসে নীরব হয়ে যায় বেন, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সেদিনের সেই 
ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মনে করার চেষ্ট৷ করতে থাকে। 

'বলে যাও, অধৈর্য হয়ে বলে উঠল গ্রাহাম। 

“কিন্তু কিছুই ঘে আর মনে পড়ছে না আমার ।' 

“মনে করার চেষ্টা করো বেন, প্লিজ ।' 

“চিৎকার করে উঠেছিল মিসেস প্রাহাম, পালিয়ে যাও মাইক, পালিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে 
এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম. কিন্তু আমার গেঁটেবাত আমার বাধ সাধল। তারপর মিসেস 
গ্রাহাম আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল £ 'বেন, সাহায্য করো মাইককে, ম্লিজ 
তাকে সাহায্য করো।” সেই তার শেষ কথা, আমাকে তার শেষ অনুয়োধ। আমি তখন এতই 
অসহায় ষে কিছুই করতে পারলাম না। তারপর তারা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি 
চালাল। কিন্তু ঠিক সমযে আমি বসে পড়েছিলাম । তবে সামলে উঠে যখন পায়ে ভর দিয়ে উঠে 
দাড়ালাম, গাড়িটা তখন আমাব চোখের সামনে থেকে উধাও । যতদিন বেচে থাকব, মিসেস 
প্রাহামের কথাগুলো আমি ভুলতে পারব না। 'শ্রামাব সাহায্য যখন ওর খুব প্রয়োজন ছিলো 
তখনি আমি বাথ হলাম ।' 

“না তুমি বার্থ হওনি বেন, বার্থ ববং আমি।' 

তারা দু'জনেই তখন এক বুক নীরবতাব মধ্যে ডুবে গেলো, তাবা প্রতোকেই নিজের নিজের 
জ্রগতে অপবাধী হিসেবে ধরা পরে গেলো। 

“ভুমি কি এখনো নিউ ইয়র্কে থাকছ?' জিজেস করল বেন। 

'বারলিংটনের কাছে লেক চ্যামপ্রেনের ধারে একটা কেবিন পেয়েছি।' 

এই সময় প্রাহামেব বেল্টে লাগানো ব্রীপারটা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সেটার 
যান্ত্রিক শব্দ থামিয়ে দিলো সে 

'€টা কি” 

“আমার কাজের কথা মনে কবিয়ে দিলো, উত্তরে গ্রাহাদ বলল, 'কাছছাকাছি কোথাও 
টেলিফোন আছে? 

“আমার অফিসের ফোনই তুমি বাবহার করতে পারো।' 

কিন্তু আমি যে পে-ফোন ব্যবহাবে পক্ষপাতী ।' 

'বেশতো, এই ব্লকের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বুথ আছে।' 

'ধনাবাদ ।' 


চার ০ 


মিস অরগন বিউটি কনটেস্টে যোগ দেওয়ার সময় সারহা থমাসের বয়স ছিলো উনিশ। 
সেই' প্রতিযোগিতায় তার বিজয়িনী হওয়াটা একটা বিরাট চমক বলে মনে হয়েছিল তার। আর 
তখনি হঠাৎ রুপালী পর্দার এক এজেন্ট তার মধ্যে সিনেমায় অভিনয় করার আশ্চর্য প্রতিভা 
আবিষ্কার করে বসে। কিন্তু কিছুদিন অভিনয় করার পর সারহা বুঝতে পারে এপথ তার নয়। 


১৫ 


তাই গে হলিউডে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এবং তার বলে সে 
তখন সেজোটারিয়াল স্কুলে চলে যায়। এ হলো বছর বারো আগেকার কথা। তযু সে কোনো 
দিক থেকে তার সৌন্দর্য ছাযায়নি এখনো । বরং তার সোনালী চুলগুলো ফেটে ছোট করে 
দেওয়ার দরুন দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে সে। শুধু কি তাই, আঁটো জিন্স এবং মনোগ্রাম কয়া 
পুসি ব্লাউজে সে যেন পুরুষদের কাছে আগের চেয়ে আয়ো বেশি আকর্ধদীয় এবং লোভনীয়া 
হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্কের ইউনাইটেড বিস্ডিরে একটি সুসজ্জিত অফিসে গত চার বন্র ধরে 
পেক্রেটারির কাজ করে আসছে গে। টাইপিং মেমোর জন্য যে কাগজ সে ব্যবহার করে তাতে 
কোম্পানির নাম থাকে না। কেবল ফোন এলে কোম্পানির নাম হিসেবে লিউকিন এন্ড লী 
বাবার করে থাকে। কল্পনা! করা নাম, মালে অলীক নাম। সত্যি কথা বলতে কি ইউনাইটেড 
নেশলের খুব কম ডেলিগেটর। জানে, আসলে লেখানে কি ঘটছে। 

তার অফিসটা 01৭00 হেডকোয়ার্টারের একটা আন্টিচেম্বায়ে । প্রবেশপথের দয়জার 
ওপারে টিক কাঠের দেওয়ালে আরো দু'টো দরজা আছে। যা কেবল খুদে সোনি ট্রামিটারের 
সাঙাযো খোলা এবং বন্ধ কলা হয়। ডাইরেকউরের অফিসে যেতে হলে বাঁদিকের দরজাটা 
বাবহার করতে হয় । আর ডানদিকের দরজাটা হলো [1৭৯00 কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার পথ । 

সারাটা সকাল তিনটে স্টাইক ফোর্স টিমের সর্বশেষ কাজের অগ্রগতির পরিমাপ করার 
কাজে কমাভ সেন্টারে বাত ছিলেন ম্যালকম ফিলপট। রোগা, লম্বাটে চেহারা তার। বছব 
পথ্যাশ বয়স। পাতলা লাল চল। কোরীয় যুদ্ধে জখম বাঁ-পা। 15115 হ্যান্ডলার হিসেবে সাফলা 
পাওয়ার পর ১৯৮০ সালে [000 ডাইরেক্টব পদে আসীন হওয়ার আগে স্কটল্যান্ড 
ইয়ার্ডের স্পেসাল প্রাঞ্ষের প্রধান হিসেবে সাত বছর কাজ করে এসেছিলেন তিনি। তার 
একগুয়ে জেদদীপনায় জলা অর্তীতে যদিও ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে 
তাকে দ্বক্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তবে বিশ্বের প্রতিটি সরকারী এবং ইনটেলিজেজি এজেলিব 
প্রতি জন্ধা ছিলো তার। 

এর কতকগুলো ব্যতিক্রম ছিলো। যেমন ডেনিসের মারকোপোলো এয়ারপোর্টে একটা 
বিমান হাইজ্যাক কার্ধত বাথ হলেও সাতজ্ঞন যাত্রী এবং ক্যারাবিনিয়ারির দু'জন সদস্য নিহত 
হয়। ঢারজান হাইজ্যাকার, সম্ভবত তারা উত্তর কোরিয়া বা লিবিয়ায় পালিয়ে যায়, সেখানকার 
সরকার তাদের বিপ্লষী নায়কের অর্যাদা দেয়। লিবিয়া থেকে তাদের বার করে আনার জন্য 
(0খ/00-কে বলা হয়েছে। গতকালই স্ট্রাইক ফোর্স নাইন টিমকে পাঠিয়েছেন ফিলপট। কিন্তু 
লিবিয়া কড়পক্ষ ফেবল সহযোগিতা না করে বা বিরোধিতা করেও ক্ষান্ত হয়নি, []াখ 800 টিম 
ট্রিপলিতে পৌঁছান মাত্র দলের সদস্যদের প্রেপ্তার করেছে। কিলপটের এখন দ্বিগুণ মাথা ব্যথা, 
তায টিমকে সেখানকার জেলের কঠোর পাহারা থেকে বার করে আনা. কিংবা হাইজ্যাকারদের 
প্রকট ভূলে যেতে হবে। এখ্যাপারে আরো! একটা স্ট্রাইক ফোর্স টিম পাঠাতে হবে। 

প্রিষ্টায়স, টেলেজ৷ এবং টেলিফোনের সব শব অগ্রাহা করে আযানালিষ্টের প্রতি মনোনিবেশ 
ফারলেন, বিডি ধরনের চার্ট দেখে দেখে ব্যাখ্যা করে বাজি গে তাঁর কাছে। 

“আধ ঘন্টার মো আমার ভেঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার চাই, আযানালিস্ট তার 
হ্তহা শেষ করা মাহ তিনি হলে উঠলেন । 


১৬, 


যা, স্যার, আমি এখনি তার ব্যবস্থা করছি।' 

ফিজপট তখন কমপিউটার টার্মিনালে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তখন একজন অপারেটার 
গণ্ভীর মুখে কী-বোর্ডের ওপর ফুত হাত চালাতে বাত্ত ছিলো। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে 
কম্পিউটারের ছোট পর্দার দিকে মাথা তুলে তাকাচ্ছিল। 

“জানেন স্যার, তালিকাটা আমি ছেট করে নামিয়ে এনেছি তেইশে', কম্পিউটারে আরো 
খবর জোগান দেওয়ার জন্য ক্রযাগত ঝী-বোর্ডে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে সে তার 
মুখও খুলে রেখেছিল। “কিন্তু ইতালীয়রা জীবন বড় অতিষ্ট করে তুলেছে। টেররিস্টদের সনাক্ত 
করার কোনো চেষ্টাই করতে পারেনি এখনো পর্ধন্ত। ৃ 

“সব থেকে অসুবিধান্ধনক ব্যক্তি জ্যাককে আমরা পেয়ে খেছি। এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে 
একটা টিম নির্বাচনের ব্যবস্থা আমি করছি। সেই সময়ের মধো সন্দেহভাজন বাক্তিদের একটা 
সংক্ষিপ্ত তালিকা তুমি তৈরী করে দিতে পারবে? 

“আপনার জন্য পারব স্যার, এক ঘন্টা কেন, আধ ঘন্টার মধ্যেই সেটা আমি আপনাকে 
পৌছে দেবো ।' 

“খুব ভাল হয় তাহলে ।' 

কর্ণেল ফিলপট? আপনার ফোন', পিছন থেকে একজন বলে উঠল । “সারহা কথা বলতে 
চায়।' 

রিসিভারটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন ফিলপট। “হ্যা, কি খবর বলো সারহা।' 

“এখানে স্ট্রাইক ফোর্স ঘ্রী স্যার? 

“ভাল। সেরগেই আছে ওখানে ?' 

“মিঃ কোলসিনস্কি তো আগেই আপনার অফিসে এসে গেছেন।' 

“ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমি যাচ্ছি।' 

“ঠিক আছে স্যার।' 

লোকটার হাতে রিসিভারটা ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন ফিলপট। 
তিনি এখন ভাবছেন, এ অভিধান দীর্ঘদিন ধরে চলবে বলে মনে হচ্ছে। 

ওদিকে সারহার সঙ্গে কথা বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন সেরগেই কোলসিনস্কি এবং 
উঠে দাড়ালো ফিলপটের ডেছ্ছের পিছন থেকে। 

বয়স তার বাহান্ন, পাতলা চুল আর মুখটা বড় বেদনাময়। বোধহয়, এই জন্যই অপারেটিভদের 
মধ্যে “বলাভহাউন্ড” এই ছল্পনামটা অর্থনি করে নেয়। তবে এটাও একটা সম্মান বৈকি । কোনো 
ব্যাপারে একবার সে নাক গলালেই হলো, প্রতিপক্ষকে অবশ্যই বেকায়দায় পড়তে হয় এবং 
তার মনোবিষ্লোবগও অতি সুক্ষ, যে কারণে অতীতে কঠিন কঠিন সব কাজ তার হাতে দিয়ে 
যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিল [7৭001 8008-তে থাকার সময় অতি সুনামের সঙ্গে কাজ করে 
এসেছিল। প্রথমে রাশিয়ায়, তারপর পশ্চিমে যোলো বছর ধরে মিলিটারি আযটাসের কাজ 
করেছে সে। তারপর সে [0াব800 ফিলপটের ডেপুটি হিসেবে যোগ দেয়, এই পদে আগে 
1008র একজন অপারেটিভ ছিলো, তার ক্রেমলিন প্রভূদের হয়ে গুগচরবৃত্তি করতে গিয়ে ধরা 
পড়ে ঘায়। [0৭০02 একজন অতি জনগ্রিয় চরিত গে! 


হণ 


ফি্পটের ডেকে রাখা খুদে সোনিক ট্রালমিটারের সুইচ টিপে সে দয়! খুলতেই প্রাহাম, 
ছইটলাক এবং সাবরিনা এসে ঘরে প্রবেদ করল প্রত্তাকে তার সঙ্গে করমর্মন করল দরগা বন্ধ 
করে দেওয়াল খা কালো চামড়ার সোফায় দিকে ইঙ্গিত করল, তাদের বসবার জন্য । তারপর 
ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে আগুন ধয়াল সে। এক মুখ যৌয়া ছেড়ে সাবরিনা উদ্দেশে বে উঠল 
সে, 'কাজকর্ম কিরকম চলছে?" 

খুব একটা ভাল নয়, কিন্তু রিপোর্ট থেকে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।' 

'তোমার সন্দেহ কার বিরুদ্ধে ।' এবার জিহ্েস করল গ্রাহাম। 

'সেভেন।' 

“তার মানে সোয়েন ”' ছিচিয়ে উঠল প্রাহাম। তার ঠেটে দু'টো বুঝি-বা মৃদু কেপে উঠল। 

“আচ্ছা মাইকেল, আমি কি তোমার কণ্ঠে সন্দেহের সুত্র শুনতে পাচ্ছি !' সরাসরি প্রাহামের 
দিকে তাকিয়ে ভূক কৌচকালো কোলসিনন্কি ৷ 

“আপনার অনুমানই ঠিক। পাচ বছর ধরে যে রেগানের লিমোসিন গাড়ির পিছন পিছন 
ছুটছে, তার একটা নিজস্ব সঠিক মতামত গড়ে ওঠাটাই তে! স্বাভাবিক! কর্ণেল ফিলপটের 
প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিস্ত সততাব সঙ্গে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেনই বা 
তিনি গোয়েনকে এখানে আনলেন? হে যীশু, আমার অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় ওই বেজন্মাটা যদি 
আমাধ মৃতদেহ বহন করে, আমি তাকে বিশ্বাস করব না।' চকিতে একবাব সাববিনাব দিকে 
তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রাহাম। "শ্রশাকরি তার নমুনা পেয়েছ তুমি ।' 

"ছা, দু' দুবার, বুকে” 

'সৌভানা এই যে, সেগুলো সতাকাবেব বুলেট ছিলো না।' কোলসিনক্কিব অশ্ব্যক্তি লক্ষ্য 
করার জনা তার দিকে তাকিয়ে কাধ ঝাকালো গ্রাহাম। ঠিক আছে তাহলে শুনুন, ওই 
লোকটাকে আদৌ আমার পছন্দ নয়।' 

'এ আমি কখনো! অনুমানও কবিনি' হাটার ছলে বলল কোলসিনস্কি। তারপর তাব দিকে 
আত্ুল উচিয়ে সতর্ক করে দিলো তাকে, 'তোমার পিছনে ণজর রাখার জন্য একদিন সোয়েনকে 
ঠিক তোমাৰ প্রয়োজন হবেই " 

"আমি নিজেই যেমন আমার সামনে নজর বাখি, তেমনি পিছনে নজর বাধার একটা 
বাড়তি চোখ আমার আছে। তাই কোনো প্রেসিডেন্টের বেজন্মা চাপরাসিকে আমার প্রয়োজন 
হবে না। 

গুইটলক এবং সাবরিনার দিকে তাকাল কোলিসিনস্কি, বেপরোয়া দৃষ্টি, তারপর ডে্ছের 
শিছুনের দিকে তাকাতেই কম্যান্ড সেন্টার থেকে দরজ! ঠেলে ফিলপটকে প্রবেশ করতে দেখা 
গেলো। অপার়েটিতদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তার 
হাতে একটা ফাইল তুলে দিলো কোলসিনক্ষি। ওদিকে তারা দু'জন নিজেদের মধো ফিস্ফিসিয়ে 
কথা বলতে থাকল। 

'সোয়েনের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ বলো £' গ্রাহামকে জিদ্ষেস করল সাবরিনা। 

'দু'বছর আগে ডেলটার হয়ে একটা পরপর সঙ্গে কাজ করত সে। সেটা সে জানত না। 
কিন্ত নজর রাখতে গিয়ে আমি দেখি, আমাদের করপোরালের একজন তাদের পায়ে পা ফিলিয়ে 


৮১৪ 


চলছে। আমি তখন স্পন্টতই বুঝতে পায়লাম, ভেলটার লোক দে নয়। যাইহোক, হয়তো সে 
তার অজান্তেই বদলে গেলো, তায় নিজস্ব স্বকীয়তা বলতে আর কিছুই রইল না। সে তখন 
অনোর হাতের খেলার পুতুল বনে খেছে। আর সে খেলা ছিলো ভয়ঙ্কর, অতি বিপজ্জনক। 
পরে যেশ কয়েকদিনের ছুটিতে আহি চলে যাই। তখন এ ব্যাপারে আর কিছু ভাষিনি। তারপর 
আমি যখন ফিরে এলাম দেখলাম, সেই করংপারালের পদোষ্নতি হয়েছে। সোয়েন আর তার 
কয়েকজন অন্তবঙ্গ বন্ধু সরকাধী ভাবে অভিযোগ করে, তাদের সঙ্গে খারাপ বাবছার করেছে 
সে। যেন একটু আগে বলেছি, শুরু থেকেই আমি সবকিছু দেখে এসেছি। তাই জোর গলায় 
আমি বলতে পারি যে, সত তাই যদি হতো. তাহলে আমিই সর্বপ্রথম সেই করপোয়ালকে বার 
করে দিতাম। ভাল কথা, এ কাহিনী আমি আমার উত্থাতন অফিসারকে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু 
তখন অনেক দেবী হয়ে গিয়েছিল। সেই করপোরাল তার চাকরী হারায়। সিদ্ধান্ত অটুট থেকে 
যায়। তারপরেই ডেলটা ছেড়ে চলে যায় সে, গ্ীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়ে যায় তার । 
তখন সর্বশেষ খবব থেকে আমি জানতে পারি, নেবরাস্কায় একটা গ্যাসোলিন স্টেশন চালাচ্ছে 
সে। সোয়েনেব বিফদ্ধে এই তো আমাব অভিযোগ ।' 

“মাইক, সাববিনা” আমি তোমাদের অন্তবঙ্গ কথাবার্তার মাঝে বাধা দেওয়াটা ঘুখাবোধ 
কবি। কিন্তু একটা বিশেষ কাজেধ জন্য তোমাদেব সঙ্গে আমাব আলোচনা কবা দবকার', প্রত 
ললে গেলেন ফিলপট। 

'খুব সামানাই অস্তলঙ্গতা', বিউবিড কবে বলে সাববিনাব কাছ থেকে দূবে সরে গেলো 
গ্রাহাম। 

তাব প্রতি সাববিনা মনোনিবেশ কবেছে তাতে খুশি হয়ে তাদের সমানে ফাইঙ্গটা খুললেন 
ফিলপট। 'এখন বালো, “নাইট ওয়াচ"ব ব্যাপাবে তামবা একটুকু ভালো? 

'এটা একটা ক'পাস্তবিত বোয়িং ৭০৭'ব একটা সাংকেতিক শন্দ। যুদ্ধেব সময় যদি কখনো 
প্রেসিডেন্ট নিহত হন, তখন পেটা বাবহাব করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট' উত্তাবে বলল প্রাহাম। 

'না, সেই “নাইটওয়াচ” নয়" স্রু্গগবে বলালেন ফিলপট। 'পেইদ্টিং'ব ব্যাপারে আমি কথ। 
বল্পছি। গত মাসে প্রতিটি খবাবেব কাগজে এবং টেলিভিসনে সেটা খবব হয়ে বেবিয়েছে। সেটা 
তোমাদের দৃষ্টি এডাযনি নিশ্চয়ই এমন কি তোমাদেব মানসিক অবস্থা খাবাপ থাকলেও " 

“দেখুন স্যার, দৃষ্টি আমার এডায়নি। আসলে এ বাপারে আমি খুব একটা নজর দিইনি ।' 

'তাহলে আমি ধলি কি জ্ঞানো, এখন থেকে একটু নজর দেওয়ার চেষ্টা করো এটা হলো 
তোমাদেব পববর্তী একটা কাজ আজ সকালে এখানকার মিউজিয়ামে যে “নাইট ওয়াচটা” 
এসে পৌচেছে, সেটা যাচাই করে দেখা গেছে, পেটা নকল, আসল নয়।' 

নকল ”' বিসশ্রিত হয়ে জিছ্েরস কবল হইটলক। 

মাথা নাড়লেন ফিলপট। আসল “নাইট ওয়াচ” খুঁজে বার করার ভার তোমাদের তিনজনের 
ওপর দেওয়া হলো। 

“তা আমরা কেন স্যার? চা নিশ্চয়ই এ কেসের মোকাবিলা করতে পারে।' 

“হ্যা, আমরা যদি নিশ্চিত হতে পারি, এই জালিয়াতি আমেরিকার মাটিতে হয়েছে, তাহলে 
অবশ্যই তারা পারত , কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারি না। এই জালিয়াতির কাজ 
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হল্যা্ডকে ধরলে ছ'টি দেশের যে কোনো জায়গায় ঘটে থাকতে পারে। এছাড়াও আরো! জনেক 
প্রশ্ন জাছে। একটা খবর জনলাধারণ জানে না ; সেটা হলো, এই পেইন্টিং'র প্রদশনীয় বাপারে 
পঁতটি দেশ ভাড়িত বলে সেটার নিরাপত্ধা কঠোর করার ছন্য প্রতোকটি দেশ পঞ্চাশ বিলিয়ন 
ডলারের বন্ড জামা রেখেছে এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে। এই সব শর্ত সাপেক্ষে রিভস 
হিউজিয়াম এখানে এই পেইন্টিং এর প্রদর্শনীর বাবস্থা করবে।' 

“তাছাড়া এই জালিয়াতি কোথায় যে ঘটেছে কোনো দেশই জানে না। তাই এই বন্ডের 
টাকাটা দিতে হবে বলে কোলো দেশই সেই দারিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়ই', 
বঙ্গ সাবরিনা । 

“ইটা, স্শ্টতই তাই', ফিজাপ্পট বললেন। আর, এই মনোভাবের জনাই আসল পেইন্টিংটা 
কখনোই পুনরুদ্ধার করা যাবে না।' 

“কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না, চ81র সঙ্গে কেনই বা আমরা কাজ করতে পারব 
না? হাজার হোক, এই জালিয়াতির ঘটনা তে! আমেরিকাতেই ধরা পরেছে।' 

'শোনো হইটলক, একটা ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে', তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন 
ফিলপট, 'হোয়াইট হাউসের যুক্তি হলো বদি দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে 1 তদন্তে নেমে 
পড়েছে, তখন সবার মলে হতে পায়ে আসল পেইন্টিং হারানোর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে 
আমেরিকা ।' 

এগে তো অন্যায় জেদের ব্যাপার", উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে উঠল হইটেলক। 

'আবখা তর্ক করে কোলো লাভ নেই', সাবরিনা! বলল, "এখন বলুন, কি আমাদের করণীয় ?' 

'কাজটা খুবই সামান্য', উত্তরে বলল কোলসিনঞ্ছি, এই প্রথম তাদের আলোচনায় যোগ 
দিলো সে। সহকারী কিউরেটরের জবানবন্দী নিতে হবে, সেই সঙ্গে সেই পেইন্টিং বিমানে 
তোলায় দৃশ্যের ভিডিওটেপ টিভি'র পর্দায় দেখতে হবে, সেটা এখন আমস্টারডামের হেফাজতে 
পছে। কর্ণেলের কথা মতো এই জালিয়াতি যে কোনো দেশেই ঘটে থাকতে পারে। সেটাই 
আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।' 

'এ যেন একগাদা খড়ের মধো একটা ছোট্ট সৃচ খুঁজতে যাওয়ার মতোন মন্তবা করল 
সাবরিনা। 

"আর তোময়া যদি একটু ধৈর্য ধরে খুব কঠোর পরিশ্রম করো, তাহলে নিশ্চয়ই সেটার 
জীন পেয়ে যাবেই', উত্তরে বলল কোলসিনস্থি। "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, হয! 
ব্বরার খুব শীগ্রীর করতে হবে । এটা একটা কোড শ্রীণ কাজ।' 

স্ুরি হেই করে থাকুক না কেন, সেটা যে সে তাদের নিরাপদ প্রাইভেট গ্যালারিতে সরিয়ে 
ফোলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।' বললেন ফিলপট । তোমাদের কাজ হবে এ ব্যাপারে সব 
গাম সেযগইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে হবে। আমার হাতে একটা কোড রেড রয়েছে" 
খাই বঙ্গে তিনি লিবিয়ার পরিস্থিতি বাখ্যা করে শোনালেন। 

"তা আপনি কোন্‌ টিমকে পাঠাতে চাইছেন স্যার ?' সাবরিনা জানতে চাইল। 

“স্ট্রাইক ফোর্স টু। 

ভার মানে মাটি'র টি?" 


মাথা নাড়লেন ফিলপট। সঙ্গে যাবে তুমি আর ছুইটলক। [0৯00 মার্টিন অতান্ত 
অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসার। আমার একজন অভিষ্ধ লোকই দরকার ।' 

“আমরা তাদের পরিচয়পত্র পেয়েছি, তাদের টিমটাকে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ কযা 
হয়েছে তাতে' সাবরিনা থেকে হুহুটলকের মুখ একবার জরীপ করে নিতে গিয়ে বলল প্রাহাম। 

'শোনো মাইক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, আমি 
তাদের গোলা-বারুদ-বন্দুক দিয়ে রণসজ্জায় সাজিয়ে পাঠাচ্ছি না। আমি বেশ তাল করেই জানি 
যে. এটা অতান্ত জটিল পরিস্থিতি, আর সেই কারণেই কেন যে আমি একজন ডিপ্লোম্যাট 
চাইছি, বুঝতেই পারছ। মার্টিন আর তার টিম এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। 

“আর আমরা নই, এই তো? ফৌস কয়ে উঠল প্রাহাম। 

হ্যা, তুমি নও," মৃদু হেসে বললেন ফিলপট। 'এটা একটা সুন্দর প্রচেষ্টা মাইক, কিন্তু আমার 
আশঙ্কা, এই পেইন্টিং'র সঙ্গে তুমি নিজেকে বড্ড বেশি জড়িয়ে ফেলেছ।' 

'তা আমবা কোথ্থেকে শুরু করব?' উঠে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা । 

'এখানকার মিউজিয়াম থেকে। তারা আমাদের জনা অপেক্ষা করছে সেখানে, উত্তরে বলল 
কোরসিনক্ি। 

স্রাইডিং দরজ্জা খোলবার জন্য সোনিক ট্রাঙ্সমিটার বাবহার করলেন ফিলপট। শুভ কামনা 
রইল তোমাদের সবার জনা, এই বললে বিদায় ভানালেন ফিলপট। 


ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের মাধ্যমে চোখ পিটপিট করে নিচে রাস্তার দিকে তাকাল স্টানহোম। 
মিউজিয়ামের বাইরে দর্শনার্থীদের ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ইতিমধো লাইন ফিক্থ 
গ্রাভেনিউ'র্র হইটনি মিউজিয়াম পর্যন্ত সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। তাছাড়া শয়ে 
শয়ে লোক অপেক্ষা করছে মিউজিয়ামের পিছনে সেন্ট্রাল পার্কে । এবই মধ্যে অশান্ত লোকদের 
দু' দুবার বুঝিয়ে এসেছে, কেন মিউজিয়ামের দরজা খুলাতে দেরী হচ্ছে। প্রতিবারই সাংবাদিক 
এবং টি.ভি. নেটওয়ার্কের লোকদের কাজের অজুহাত দেখিয়ে কোনো রকমে তাদের শান্ত করে 
এলেও তৃতীয়বার তাদের মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছিল না স্টানহোম। তাকে বলা হয়েছিল, 
কেসটা তদন্ত করে দেখার জন্য একটা টিম আসছে, কারাই বা তারা? উদ্কতন অফিসাররা মুখ 
খুলবেন না তার সামনে। তারা সব জানে। এ যেন হদুর-বেড়ালের লুকোচুরি খেলা, তাও অতি 
গোপনে, সংগোপনে তাদের ক্ষানতে না দিয়ে। 

দরজা খুলে ফ্যাকাশে ছ্থাই-এর মতো মুখ করে ভ্যান ডেনকে প্রবেশ করতে দেখা গেল 
সেখানে। 

এক পাশে ঠান্ডা কফির কাপটা সরিয়ে রেখে চিবুকে হাত দিয়ে বসেছিল আরমনড। তাকে 
ঢুকতে দেখে বলে উঠল সে, “ভালো ?' 

“কি ভাল” একটু বিরক্ষ হয়েই জিজ্মেস করল ভ্যান ডেন। 

“তোমার অপদার্থতার ব্যাপারে এখন মিউজিয়াম কতৃপক্ষ কি বলবে !' 

'এসব কিছুই তোমার জানার ব্যাপার নয়।' বিরক্ত ভ্যান ডেন এবার স্টানহোমের দিকে 
তাকাল। 'ওর কাছ থেকে যা জানার আমি তা জেনে নিয়েছি। আমার পিছন থেকে সরিয়ে দিন 
ওকে 
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এই সময় দরজায় নক করার শখ হলো । ঠিক সময়ে ওরা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি দয়া 
খুলে দিলো সে। 

“ডঃ স্টানহোম 

“।' আশগ্কক অতি সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলো। 

“আমার নাম কোলসিনক্ষি। আমার বিশ্বাস, আমার এখানে আসার কথা আপনাকে আগেই 
বলা হয়েছে? 

“আপনি যে এসে গেছেন তার জনা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ | দয়া করে ভেতরে আসুন।' 

ফোলসিনক্ির সঙ্গে সাঙ্গে প্রাহাম, সাববিনা এবং হইটলক প্রযেশ করল। স্ট্রানহোমের সঙ্গে 
তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন কোলসিনস্কি। পরক্ষণেই তাদের সঙ্গে আরমণ্ড এবং ভ্যান 
ডেনের পবিচয় করিয়ে দেন ডঃ স্টানিহোম। 

তাদের নিরীল্ষণ করতে থাকে আরমন্ড, তার চোখে যুগপত আগ্রহ ও সন্দেহ দুই ই' 
স্ট্ানহোম তাকে বলে রেখেছিল, এই কোলসিনস্কি ল্লোকটাই তদস্বের কাজে নেতৃত্ব দেবে। 
নামটা শুনে স্বভাবতই সে অনুমান কবে নিয়েছিল, লোকটা নিশ্চয়ই একজন আমেরিকান, তবে 
তার পূর্বপুরুষ কেউ বাশিয়ান ছিলো। কিন্তু যদি একজন আসল রাশিয়ান হয় তার মানে 
দাড়াঙ্ছে, তালা কখনোই 10), [81 কিংবা খের লোক হতে পারে না। আর অনা 
দুজনের পরণে দেখা যাচ্ছে জিনস আব সোয়েট শাট। কোনো ইনসিএবেদ কোম্পানির 
ইনভেম্টিগেটরের এরকম পোশাক হয় না। তবে কি এরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ? চুরিব নিরী খে, 
মন্দেহ তবু তার যায় না। তাব মনে প্রশ্গ জাগে, তাহলে কাব হয়ে কাজ করছে 'তারা” সে তাব 
কৌতুহল মেটাতে প্রশ্নটা তুলল 

"আমলা সেটা বলতে বাধা নই, অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল কোলসিনজ্ি। । 

শআবশাই আমাদেরও জানাব অধিকার আছ্ছে বৈকি” কক্ষ্ববে বলে উঠনল আবমণ্ড, ভবে 
কোলসিনক্ষিব গলার শ্বব নবম দেখে সে যদি তাকে দূর্বঙগ ভেবে থাকে তা হলে মস্ত বড ভুল 
ধরবে সে। 

“আসল “নাইট ওয়াচ” উধাও হায়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা তদশ্ম করতে এসেছি। এসবই 
আপনি জানাতে চান, এই তো” দুঢ স্বরে বলল কোলসিনক্ছি। তাবপব স্মানহোমেব দিকে 
ফিরে সে আবার বলল, 'জালিয়াতিটা আমবা দেখাতে পাধিগ আমার বিশ্বাস, এবই মধো সেটা 
নিশ্চয়ই গ্যালাবিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে” 

“যা, ঠিক তাই। অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি কবতে চাইনি আমরা, বিশেষ কবে সাংবাদিকদেরই 
বেশি ভয় আমাদেষ, শকুনের চোখ নিয়ে ঘোবাঘুরি কবছে ওবা এখন | একবাব যদি ওরা সন্দেহ 
করে বলে ঘষে, 'একটা অঘটন কিছু ঘটেছে, ' বঙজতে শিয়ে থেমে গিয়ে মাথা নাড়ল 
স্টানহোম। “সারা বিশ্বে সেটা তখন হেড লাইন নিউজ হয়ে যাবে! 

ভ্যান ডেসকে অফিসে বেগে ঘর থেকে বেবিয়ে তাদেব পথ দেখিয়ে পিঁডি বেয়ে 
ভিনতলায় উঠে এলো স্টানহোম। মিউজিয়ামে ইউরোপিয় শিল্পকলায় ঠাসা । ঘবের মাকেই 
দরজার ঠিক উল্টো দিকে টাঙ্গানো ছিলো সেই পেইন্টিটা। স্টানহোম বাখা করে বলতে 
থাকে, পেইগ্টিং-র পিল দিকে একটা আল্ট্রা-সেনসিটিভ 'আালার্মের বাবস্থা করা আছে; 


১০৪) 


উদ্দেশ্য, কেউ হদি শেইক্টিংর ফ্রেম কিংবা ক্যানভাস স্পর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে আাজার্ম বেল 
বেজে উঠবে। এ ছাড়া এই পেইন্টিং ফতদিন এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হবে, প্রতিদিন চব্বিশ 
ঘন্টা ধরে সশ্ম প্রহরী পাহারা দিতে থাকবে। রিজস মিউডিয়ামের সিকিউরিটি প্রোগ্রামের এটা 
একটা শর্ত ; এবং এ-শর্ত অংশগ্রহণকারী পীচটি দেশের গ্যালারির ক্ষেত্রে অবণাই প্রযোজা। 
এমন কি এই পেইন্টিং আমস্টারডাম থেকে যাত্রা করার আগেও এই শর্ত আরোপ কয়া ছিলো 
সেখালে। 

রিজস খ্িউজিয়ামে আসল পেইন্টিংটা দেখেছিল সাবরিনা এবং জালিয়াতিটা যে কোথায় 
ঠিক তার মনে আছে। সত্যি কথা বঙ্গতে কি কাজটা খুব পাকা লোকেয়। “আশ্চর্য, ক্যানভাসের 
কোনোরকম ক্ষতি না করে আগের রঙ তুলে নতুন করে রগ এমন ভাবে লাগান দেখলে মলে 
হবে ঠিক যেন পুরনো পেইন্টিং। এমন একটা নিখুত কাজ কি করে সম্পয় করল জালি 
লোকটা?" তার পাশে দাড়ানো আরমন্ডের দিকে না তাকিয়েই জিজেস সরল সাবরিনা। 

একটু সময়ের জন্য চিন্তা করে আরমন্ড উত্তর দিলো : “হয়ত প্রথমে বার্নিশ কিংবা রেজিন 
প্রয়োগ করে কানিভাসের রঙটা জেনে নিয়েছ সে. ক্যানভাসের পিছনে লাগালে সেটা শুধু রঙ 
ধরে নেওয়া থেকে যে রক্ষা করে তা নয়, সেই সঙ্গে বে ফাটল ধরানোর হাত থেকেও বাঁচায়। 
তাই একবার ক্যানভাসে বার্নিশ বা রেজিন ধরাবার পর তখন রঙ প্রস্তুত করতে হয়। এই রঙ 
তৈরী করে সে টিউবের সমস্ত রঙ একটা বড় আকারের বটিংপেপারের ওপর ছড়িয়ে দেয়। 
আব এই ব্রটিংপেপাব তখন রঙের সব তেল এবং ভেজাল পদার্থগুলো শুষে নেয়। পরদিন এই 
বঙ্ডের সঙ্গে জিঙ্ক হোয়াইট সলিউশন মিশিয়ে ক্যানভাসের ওপর ব্যবহার করে সেই রঙের 
মিশ্রন। তাবপর সেই দ্বিতীয় স্তর বোলানো হবে ক্যানভাসের ওপর, তবে অবশ্যই আগে সেটা 
শুকিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপাবে আগুনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । সেই রণ্ডের তরল পদার্থ 
শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙে ফাটল ধরতে পারে। তাই আগুলের বদলে হেয়ার-স্ায়ার 
বাবহার করা যেতে পারে। তবে ফলাফল সেই একই হবে। টোন বার্নিশের এক কোট দেওয়ার 
পরেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে াবে। সাধারণত এই বার্নিশ তৈরী হয়ে থাকে গাছের এক রকম আঠা 
থেকে। আর সেটা বাদামী রঙে পরিণত হয়। সেই বাদামী রঙ জল মিশিয়ে জালিয়াতকারীর 
মনের মতো করে আরো তরল করা যায়। আর একটা চালাকী হলো রঙটা শুকিয়ে যাওয়ার 
আগে বার্িশ প্রয়োগ করা, যাতে করে সেগুলো এক সঙ্গে শক্ত আকার নেবষে। এর ফলে 
পেইন্টিং খারাপ না করা পর্যন্ত এই বার্নিশ মোছ! যাবে না। এর অর্থ হলো, রঞ্চের বয়স কখনো 
পরীক্ষা করে দেখা যাবে না।' 

“আচ্ছা, এক্সরে আর রেডিওকারবন ডেটিং ব্যাপারটা কি বলুন তো?' জিদ্েস করল 
হুইটলক। “তাদের প্রতারণা করার অনেক উপায়ই জানা আছে জালিয়াতকারীর।' 

“কেমন আমি তো বলেছি, রেডিওকারবদ ডেটিংকে প্রতারণা করার জন্য রঙ ও বার্নিশকে 
এক সঙ্গে শুকাতে দেওয়া হয়। চালাকির আর একটা দিক হলো, যেমন কোনো শিল্পীর পুরনো 
ছবির ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কোলো নতুন পেইন্টিং-এ ব্যবহার করলে মনে হতে 
পারে, সেটা বছ দিনের পুরনো ছবি।' সাবরিনার চোখে শ্রকৃটি দেখতে পেলো 'আরমন্ড। 
'পেন্টবরলার হচ্ছে এক ধরণের শিল্প যার অর্থ উপার্জনের জন্য অতি নিকৃষ্ট মানের সৃষ্টি। 


নাইট-৩ ও 


উধাহরণন্বরুপ, এই “নাইট ওয়াচ” পেইন্টিং র কথাই ধরা যাক না কেন। সব জালিয়াতকারীদেরজ 
সপ্তদশ শতাম্দীর পেস্টবয়লার ডেটিং খোজ করতে হয়।' 

“নিশ্চয়ই সেই রঙের পেইন্টিং খুঁজে বার করা কষ্টকর ব্যা্গার হতে পারে, জিজ্ঞেস করল 
াবরিনা। 

“আসল “নাইট ওয়াচ” হচ্ছে চোচ্জ ফুট বাই বারো ফুট। এত বড় সাইজের পেইন্টিং 
নিশ্চই সচারদ। আপনার চোখে পড়ার কথা নয়। কিস্তু জালিয়াতকারীর বাড়তি সুবিধে 
ছিলো, নিয়হিত ওই পেইপ্টিংটার সাংস্পর্শে এসেছিল সে। তাই তার কাছে এটা হঠাৎ দেখার 
মতো ছিলো না, আর সেই কারণেই সেটা জালিয়াতি করতে গিয়ে তার কোনো অসুবিধেই 
হয়নি।' 

জালিয়াতির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করার পর সবশেষে আরমণ্ড বঙ্গল, 'দ্ষ 
জালিয়াতকারীরা তাদের জালিয়াতির কাজ নিখুত করে তোলার জনা পেইন্টিংর তলায় ধুলো 
পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে থাকে । এখন কি করে সে তার নকল কাজটা আসলের মতো করে তোলার 
জলা এক্সরে মেসিনে পেইন্টিং র ছবি নিয়ে দেখবে একটার ছায়া অন্য আর একটা রঙের ওপর 
পড়েছে কিনা। তবে এক্স রে মেসিন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে জনপ্রিয় জালিয়াতির টেকনিক 
ছিলো পেন্ট বয়লার, শিক্পে যাকে বলা হয় অতি নিকৃষ্ট মানের কাজ ।' 

“উদ্ভাবনে দারুন দক্ষ তো” 

প্থাতিই হবে মিস কারভার। এখনকার দিনে শিল্পে জালিয়াতি একটা বিরাট বাবসা। 
জালিয়াতকারীর যদি আধুনিক কলাকোশলে জান না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশাই ধরা 
পড়ে যাবে মে। 

অনামনন্ক হয়ে গ্রাহামকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাব কাছে এসে কোলসিনস্কি 
জিজেস করল, 'কি ব্যাপার মাইকেল, কোনো গোলমাল ?" 

'না, না. সে সব কিছু নয়। প্রাহামের উত্তরটা কেমন যেন গা-সছথাডা ভাবেব। 'এ সব শিক্গেব 
ব্যাপারে আগ্রহ আমার কখনো ছিলো না। এই পেইন্টিংটার কথাই ধরুন না কেন, এটা নকল না 
আসঙ্গ, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।' 

“আমি জানি, কি তুমি বোঝাতে চাইছ,' তাব কথায় রাজী হলো কোলসিনস্কি। “কিন্ত 
আমাদের মতামত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা এখানে এসেছি কেবল আসল পেইন্টিংটা খুঁজে 
পার করার জলা । 

গ্রাহাম আন্তুল দিয়ে তার চুলে বিলি কটিতে কাটতে বলল, "ভাবতে অবাক লাগে, আপনার 
নিশ্চয়ই আশঙ্কা, আরমন্ডের মতো লোক মলে হয় না যে তিনশো বছরেও ওয়ারহোলের 
শিল্পকলার নৈপুণ্য কিংবা গুরুত্ব সম্পর্কে উপলঞি করতে পারবে।' 

ছাসল ফোলসিনস্ি। তারপর প্রাহামের ফাহের ওপর হাতটা হাক্ধা ভাবে রেখে বঙ্গল, 
“আমি চাই তুমি আর সাবরিন। বুদ্ধি করে ভ্যান ডেনের কাছ থেকে তার জবানবন্দি নাও ।' 

'একটা স্বীকারোতি কি খুব বেশি কাজের হবে? 

'ভুমি কি মনে করো, এ ব্যাপারে জড়িত লে? 

'এঁটা একটা অহলস্বন, হাস এই পর্বহাই, ভার বেশি কিছু নয়।' 


হইটকাক এবং সাবরিনাকে ইশারা করল কোলসিনন্ধি। 'শোনো হইটলাক, আরমন্ডের সঙ্গে 
তুষি কথা বলো। দেখ, জালিয়াতকারীর ব্যাপারে কতটুকু খবর তুমি সংগ্রহ করতে পারো। পরে 
হেডকোয়ার্টারের খবরের তালিকার সঙ্গে যাচাই করে নেবে। আর সাবরিনা, দেখ তুমি আয় 
মাইকেল ভ্যান ডেনের কাছ থেকে কি তথা সংপ্রহ করতে পারো ।' 

কোলসিনস্ষির হাতে হাত রেখে স্টানহোম বলে উঠল, "আপনাদের আলোচনায় বিশ 
'ঘটানর জনা আমি দুঃখিত । একটা কথা আপনাকে জিজেস করছি, জনসাধারণের দেখার জন) 
মিউজিয়ামের দরজা খুলে দিতে পারি? কারণ বাইরে বজ্ড বেশি অধৈর্য হয়ে উঠেছে ভারা ।' 

“হ্যা, এখানকার কাজ আমাদের শেষ। ধনাবাদ।' ফিরে আবার আলোচনা শুরু করার আগে 
কোলসিনক্কি দেখে নিলো, শুনতে পাওয়ার মতো দূরত্ব অতিক্রম করে গেলো কিনা স্টানছোম। 
“কর্পেলকে সাহায্য করতে হবে। এখানে তোমার কাজ শেব হলে সারহার সঙ্গে ফোনে 
যোগাযোগ করিয়ে দিও। তাকে একটা বাড়তি গাড়ির যোগাড় রাখার জনা বলব। সাবরিন৷ আর 
মাইকেল, তোমবা তোমাদের কাজ করে যাও। আজ পর্যন্ত আমরা যত সব কাজের ভার 
পেয়েছি, এটা সব থেকে ভাল ।' 


বিমিভারটা নামিয়ে রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাস্৷ সারহা। “মিঃ কোলসিনক্ষি এখনি 
দেখা করবেন আপনাদের সঙ্গে ঠিক পর মুহূর্তেই যেন তার কথা রাখতেই ফিলপটেয 
অফিসের শ্লাইডিং দরজা ঠেলে ভেতরে এসে প্রবেশ করল কোলসিনস্কি। ডেস্কের পিছনে বসে 
সোনি ট্রা্সমিটারের সাহাযো দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। প্রতোকের মুখের ওপর চকিতে 
একবার জরীপ করে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 
সে, তার মানে এখনো পর্যন্ত কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি ৮ 

"ভান ডেনকে জেরায় ডেরায় জ্যাবরা করে দিয়েছি আমরা, কিন্তু সে তার সেই পুরনো 
কাহিনী থেকে এক পাও সরেনি। সাবরিনা তার ব্যাগ থেকে সোনি মাইক্রো-কাসেট প্লেয়ার 
আর একটা খুদে ক্যাসেট ডেস্কের ওপর বেখে বলল, 'এর মধো তার সব স্বীকারোক্তি আছে।' 

'লোকটা যে ভাল, এ আমি স্বীকার করছি, একটা কালো রঙের কৌচের ওপর বসে বলল 
গ্রাহাম। 

“তার মানে কেসটা তোমার আগের মতোই দলা পাকানে! অবস্থায় পড়ে আছে?" 

"হ্যা, আরো যেন জটিল হয়ে উঠছে। সে যে চিন্তিত, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে এই নয় 
যে, সে যখন সেই পেইন্টিং ইনচার্জ ছিলো, তখনি এই জালিয়াতির ঘটনাটা ঘটে থাকবে। 
আসলে এই জালিয়াতিটা আবিষ্কার করা হয়েছে বলেই চিন্তিত সে। আরমন্ড বদি পেইন্টিং-এ 
দক্ষ না হতো, তাহলে এই জালিয়াতিটা কখনই ধরা পড়ত না। তাই ভ্যান ডেনকে সন্দেহের 
তালিকা থেকে অনায়াসে বাইরে রাখা হায়। কিন্ত এখন সে জেনে গেছে, একবার বদি কারোর 
মনে পেইস্টিং'র ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ জাগে, তখন তাদের তো বটেই সেই সঙ্গে ভ্যান 
ডেনকে এই চুরির অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য কালেক্টর মুখ আর বন্ধ করে রাখতে পারবে না। 
আর তার একবার মুখ খোলা মানেই ভাদের সবার সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া! 

সাবরিনায় দিকে তাকাল কোলসিনসি। যাইকেলের. বক্তব্যাই শেষ করল সে। 


৫ 


“মাইিকফেলের অনুষান যদি ঠিক হয়, তাহলে দেখছি একটা নতুন সমস্যার ফুখোষুখি হতে 
হযে আমাদের । জাগল “নাইট ওকয়াত” যার কাছে আছে, তার সঙ্গে ভ্যান ডেনের যোগাযোগ 
এখন কি ছাষে থামানো যায় ; আমার এখন কেখল সেটাই চিন্তা), যদি সে তাকে ঘটনার কথা 
জানিয়ে দেয়? আমার সন্দেহ, সেক্ষে য়ে আলল পেইন্টিংটা গোপন জারগায় সরিয়ে ফেলতে 
পায়ে সে? 

'এসব কেসের হা খিওরি, তাতে অবশাই এটা একটা দায়ী পয়েন্ট, বলল হইটলক। কিন্তু 
এই জ্ঞালিয়াতির পিছনে যদি তার হাত থেকে থাকে, তাহলে অনুান করে নিতে হয়, তাদের 
কাজের বিনিময়ে প্রাপা টাকা গে এখনো পর্যন্ত পায়নি। এ সব কেসে শর্ত হলো, বতক্ষণ না 
নকল পেইন্টিং খিনা সন্দেহে রিজস মিউজিয়ামে ফিরে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাকী বা পুরো 
টাকাটা গেওয়া হয় লা। তাই সে টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কেন নিতে যাবে? মেট 
এর গ্যাঙ্গায়িতে যে পেইন্টিংটা ঝুলছে সেটা যে নকল, সাধারণ মানুষের ধারণা তো তা হতে 
পারে না। কিন্তু এটা শ্রেফ অনুমান মান ।' 

“আপনাদের মতো! লোকগুলোক আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বিশেষ করে আপনি, 
হ্যা আপনি সেরগেই', ফোগ্ডারটা হাঁটুর ওপর চেপে ধরে গ্রাহাম বলল। “আপনি যে ট্রার 
রিপোর্টটা চালকের মাধামে পাঠিয়েছিলেন এখানে আমাদের আসার পথে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার 
জনা, সেটার কি খবর জানেন? এই ট্রারের একটাই লক্ষ্য, প্রতিটি গ্যালারির নিরপত্তা ব্যবস্থা 
কঠোর করা--.' একটু থেমে সে তার হাতের আত্তুলগুলো একের পর এক গুণতে গুণতে 
বলতে থাকে $ 'কৃজঘিস্টোরিচেস মিউজিয়াম, ভিয়েনা; ভাহলেম গ্যালারি, বার্শিন, লুভাযারে, 
প্যারিস, ন্যাশানাল গ্যালারি, লন্ডন, আর এখানে এই মেট মিউজিয়ামের নিবাপত্তা যে রকম 
আঁটো-সাটো আর কঠোর, যা যে কোনে দেশের প্রধানের কাছে গর্বের বন্তু। প্রতিটি দেশের 
নিজাত্ব সিকিউরিটি টিম থাকে। তাবা যতক্ষণ ডিউটিতে বিপোর্ট করছে, কেউ কখনো পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হতে পাবে না। তাই স্বক্প সময়ের নোটিশ তাদের একযোগে মিলিত হয়ে 
সহযোগিতা কর! সম্ভব নয়। পেইন্টিংটা তো আর কেমন ক্ষতিকারক যেমন পচনশীল বস্তু নয় 
যে, যাতায়াতের পথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে মুহূর্তে পেইন্টিংট! নাশানাল গ্যালারি ছেড়ে 
যতক্ষন না! 101 বিমানবন্দরে একটা সশস্ত্র ভ্যানে তোলা হচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যস্ত স্কটল্যান্ড 
ইয়ার্ডের দু'জন গোয়েন্দা ও দু'ভন সিনিয়র পুলিশ অফিসার কড়া নজর রেখে চলেছ্ছিল। এই 
চারজন অফিসারদের মাত চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে তাদের ডিউটিতে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। 
অতএব এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে সে, ছবিটা নকল বা জালিয়াতি করার সময় তারা খুব কম 
পাময় পেয়েছিল, তাই নয় কি? তবে সময় ও সুযোগ পাওয়ার মতো লোক একটাই ছিলো, সে 
হলো ভান ভেন। বুঝতে পারছেন তো? 

'দেখ রাইফেল, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, আর এও বুঝি যে, ভ্যান ডেনের 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা যেতে পায়ে কিন্তু কথা কি জানো, আমাদের কারবার ফ্যাট 
নিয়ে, ছিওরি নিয়ে নয়। এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কোলো প্রমাণ নেই। তাই যদি তাকে অপরাধী 
বলে চিছিত কড়া হয়, তখন তার পরা প্রযাণের বাবস্থা আমাদেরই করতে হবে। এ যেন 
অনেকটা দলাপাকানে বা ছুচপড কেন বদতে পায়ো, অবশ্যই সেটা শত জক্ষগ নয়।' 


৬.৯, 


এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। 

“কিছু মলে করো না, এই বলে রিসিভারটা ভূলে নিলো কোলসিনক্ি। অত্যান্ত মনোধোগ 
সহকারে সব শোনার পর নয়ম গলায় কিছু কথা বলে রিসিস্ভারটা নামিয়ে রাখল সে। ডঃ 
স্টানহোষের ফোন। রেডিওকারবদ ডেটিং টেস্টের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। পেইন্টিং এর 
ফ্রেমটা মধ্য-সগ্চাশ শতার্ফীর সময়ের ৷ 

“তাহলে সেটা ভো একটা ভ্তু হতে পারে।' ছইটলকের দিকে ফিরে তাকাল সাবরিনা । “মনে 
আছে তোমার, আরমন্ড কি বলেছিল? সেই যুগে শিল্পীরা তাদের শিজকলা পরবর্তীকালে ধয়ে 
রাখার জন্য এক ধরণের বলিষ্ঠ ফ্রেম বাবছার কর়ত। আর সেই ফ্রেম ব্যবহার করলে 
রেডিওকারবন ডেটিংকে সহজেই বোকা বানানো যায়। পুরনো ছোট বায়লার়ের ফ্লেম বোকা 
বানানোর পক্ষে বথেষ্ট। 

মাথা নাড়ল ছইটলক। 'দেখছি ঘটনাটা তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ। একজন ভীলার 
সেই সাইজের ক্যানভাস বিক্রী করে থাকতে পারে, তবে হঙ্গি সেট! কেনা হয়ে থাকে, আর 
সেটা কেনা হয়েছিল একজন পরিচিত জালিয়াতকারীর পক্ষে ।' 

“আবার সেটা চুরি করাও হয়ে থাকতে পারে, মন্তবাটা প্রাহামের সংযোজন। 

“হা সেটাও সম্ভব, স্বীকার করল ছইটলক। 

“তোমার উৎসাহটাকে আমি দমাতে চাই না. কিন্তু সেই সঙ্গে আমার প্রচ্ণ হচ্ছে, কয়েকটা 
ছোট-খাটো পয়েন্ট তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না তো? 

'পুরনো পেটি-বয়লার যা থেকে ফ্রেম তৈরী করা হয়েছিল, কেনা হয়েছিল কিবা চুরিও করা 
হয়ে থাকতে পারে। তিন, চার বছর আগে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সেঁটা পাওয়া যেত।' 

'চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যেতে পারে, একটু সময় ভেবে কোলসিনস্কি তার মতামত 
ভ্রানাল। 'কম্যান্ড সেন্টার থেকে জালিয়াতকারীদের নামের তালিকা হাতে পেলেই জুরিখে 
জ্যাকুইস রেস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করব। নামের তালিকা পেলে তার লোকেরা সন্ভাব্‌ 
জালিয়াতকারীকে খুঁজে বার করতে পারে ।' 

“আমার মলে হয়, তাদের তালিকায় আমাদের লোকের নামও থাকতে পারে।' 

'শোনো ছইটলক, আমস্টারডামে আমাদের যোগাযোগকারীফে এই ঘটনায় কথা জানাবার 
জনা জ্যাকুইসকে বলে রেখেছি। প্রয়োজনীয় সব খবরাখবর হোটেলে তোমার জন্য অপেক্ষা 
করবে।' এই বলে ভ্য়ার থেকে তিনটে খাম বার করে ডেস্কের ওপর রাখল। 

প্রতিটি খামে কাজের সারাংশ ছিলো, পড়ার পর সেগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে। জার ছিলো, 
একটা করে এয়ারলাইন টিকেট, শহরের নির্বাচিত জায়গার ম্যাপ, তাদের হোটেলে সংরক্ষণের 
লিখিত স্বীকৃতি, তাদের [77৯00 যোগাযোগকারীদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা, এবং কিছু 
অর্থ, অবশ্য অপারেটিভদের অর্থের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, প্রত্যেকের কাছেই দু'টো করে 
ক্রেডিট ফার্ড দেওয়া আছে, জী প্রয়োজনে খরচ করার জন্য। তবে সব খরচের তালিকা সহ 
রসিদ জমা দিতে হতে কোলসিনস্ির কাছে। 

খামের ওপর হাত রেখে কোলসিনক্ষির দিকে তাকাল সাবরিনা। “লিবিয়ার স্ুছিক ফোর্স 
নাইনের সর্বশেষ খবর কি বলতে পায়েন £ 
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“নতুন কোনো অগ্রগতি নেই । আজ দুপুরে লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দে্রেটারি- জেনারেলের 
সাক্ষাৎকার হচ্ছে ইউনাইটেড লেশনে। ভালই বোঝে সে, কিন্তু কাছের কাজ কিছু হচ্ছে না। 
জার তই সতর্কতা হিসেবে স্ট্রাইক ফোর্স টুকে স্টান্ডবাইি হিসেবে রাখা হয়েছে।' একটু থেয়ে 
কোলনিন্ি, তাদের স্মরণ করিয়ে দিলো, "তিন খন্টার মধ্যে বিমান ধরতে হবে তোমাদের । যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি আমস্টারডামে। কত তাড়াতাড়ি আমরা 
লিবিয সম্টের সমাধান করতে পারছি তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।' কোলসিনগ্ষি তার 
কথা শেষ করে দরজা খোলবার জনা সোনি ট্রান্সমিটার ব্যবহার করল। 

তারা সবাই করিডর-পথ দিয়ে হঁটন্থিল। তাদ্রের মধ্য গ্রা্থাম যেন একটু পিছিয়ে পড়েছিল। 
পিন্ছল ফিরে তাকাতে গিয়ে একটু খামল তারা । প্রাহাম তাদের কাছে আসতেই ছইটলক তার 
উদ্দেশে বলে উঠল, “কি হয়েছে মাইক ?' তাবপর সাববিনার পিঠে সান্বনার হাত রাখল। 

“আমি ঠিক আছ্ছি', তার কথায় একটু যেন ফু ভাব প্রকাশ পেলো । তারপর লিফটের দিকে 
এপিয়ে চা সে। 

স্বাত দিয়ে সে তার সুখের ঘাম মুল এবং গভীর ভাবে দীর্ঘস্বাস ফেলল । কাবমেন প্রায়শই 
তার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবে থাকে, তার যুখেধ ভাব দেখে এখন যেন মলে হয়, 
কারমেনের গ্রেণধেব বাপাবে তার চিষ্তাটা যথেষ্ট নয়। এখন তাব কটিনমাফিক কাজের মতো 
সুযোগ পেলেই সাবরিনাকে কাছে পাচ্ছে সে। সব সময়ের মতো আজও সে মাঝপথে থেমে 
পড়া । চকিতে গে একবান তাব ঘড়ির দিকে তাকাল । এই সময় সার্জারি থেকে কাবমেন ফিবে 
আসবে। এর অর্থ সেক্টাল পার্ক আপার্টমেন্টে ফিবে গিয়ে আমস্টারডাষ যাওয়ার জনা 
জিনিষপত্য় গোছগাছ করতে গেলে আর একটা সংঘর্ষ অনিবার্য এবং অপবিহার্ধ। 

লিফটের দয়জাট! খুলে যায়, আব তখনি তাব চোখের সামলে ভেসে উঠল একজন ভ্রু 
শিক্ষয়িত্্রী, তাকে ঘিয়ে দশ বছরের এক দল ছাত্র। তার সঙ্গে হাসি বিনিময় করে লিফটে প্রবেশ 
করল স। দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং লিচে প্রধান লবিতে নেমে এলো । এখন তাব আব কোনো 
মাথাবাথা নেই। একটা বাচ্চা বাইশতম ফ্লোব থেকে নিচে প্রধান লবি পর্যন্ত বোতাম টিপে 
যেতে লাগল। 

যেন তাৰ চিন্তার কারণটা যথেষ্ট, নয় 


পাঁচ নে 


রিজস মিউজিয়াষের সিঁড়িতে দীড়িয়ে রিং ক্যানাল সিঙ্গেল প্রেশেই'র দিকে তাকিয়ে 
হইটলক বুঝতে পারল, আমাস্টারভাম শহরে গতবার এলে যে শহরকে দেখে গিয়েছিল প্রা 
সেরকমই রয়েছে, সামানাই পরিবর্তন হয়েছে। আর সেই. সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে কেবল 
একটা লক্ষাণীয়, হিপিয়া চললে গেছে সেখান থেকে, তাদের স্বলাভিবিক্ত হয়েছে নৃতন প্রজন্মের 
চীনএজাররা। তায় যে সব বাদ্যযন্ত্র কাধে নিয়ে রাস্তাঘাটে বাজিয়ে বেড়ায়, তার সুরে না আছে 
ছন্দ, না জাছে মিউটতা। সে সব সুরের মানে খুজতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে যায়, বিশেষ করে 
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তাদের মতো বহিয়াগতদের তো বটেই! এ যেন তাকে মনে করিছে দেয় অভিরিভ সুরাপানের 
গর সেই অগ্রীতিকর পরিখাষের কথা । 

লাঙল ইটের বাড়ির পিড়ির বাকী ধাপগুলো পার ছয়ে উঠে এলো সে একটা বিশ্রামকঞ্ষে। 
সেখানকার একজন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হতেই সে তাকে বলল, মিউজিয়াদের ভাইয়ের 
জেনারেল প্রফেসর হেনদ্রিক ব্লুডেনডিককে যেন খবর দেওয়া হয় এখানে তার পৌছনর কথা 
জানিয়ে। 

ব্রুডেনডিক হাক্তির হতেই তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক ছয়ে গেলো ছইটলক। সিভি 
শ্রীণন্্রাটের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল রয়েছে তার, কালো পাতলা চুল, দু'কানের পাশে ঈবৎ ধূসর 
রঙের আভাষ, অতিরিক্ত মাংসল মুখ, ছোট ছোট চোখের অর্ততভেনী দৃষ্টি এবং কুড়ি স্টৌন 
ওজনের ভারি চেহারা । ১৯৪০ সালের অভিনেতার ট্রেডমার্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

তারা পরস্পর করমর্দনের পর বিশ্রাম-কক্ষের ঠিক উল্টোদিকে ব্রডেনডিক তার অফিস 
ঘরে নিয়ে গেলো ছইটলককে। “আপনাদের মিঃ কোনাসিনক্ষি আমাকে জানিয়েছেন, আপনাদের 
তিনজনের একটা টিম এখানে এসেছে', একটা ভারি ডেস্কের পিছনে আরাম কেদারায় স্থিতু হয়ে 
বসতে শিষে বলল ব্রডেনডিক। 

“হ্যা, ঠিক তাই", আর একটা আরামকেদারায় বসতে গিয়ে উত্তরে বলল হুইটলক । “আমার 
সহকর়ীবা তদন্তের আব একটা দিক দেখছে। তাই তারা আমার সঙ্গে আসতে পারেনি । 

'তা আপনারা উঠেছেন কোথায় £' 

“দি পার্কে । এখান থেকে খুব কাছেই, আপনি নিশ্চয়ই সেই হোটেলট! জানেন ।' 

হ্যা, খুব ভালভাবেই জানি বৈকি । মিউজিয়ামে অতিথিদের জন) সব সময় ওই হোটেলই 
আমি বুক কবে থাকি।' টপ ড্রুয়ার থেকে একটা ভিডিওটেপ বার করে ডেস্কের ওপর রেখে 
ব্রডেনডিক বলল, “আমাদের একজন সিকিউরিটি এই টেপের দৃশ্যগুলো তুলেছে। জানি না 
আপনাবা এর যধো থেকে কি খুঁজে বাব করতে চান, তবে মিঃ কোলসিনক্ষিন অতি আগ্রহের 
জন্য করিডরের পাশে একটা ঘরে বড় পর্দার একটা টেলিভিসন সেট আর একটা ৬খে২ও 
বাখা আছে, ভিডিওটেপটা চালিয়ে আপনি দেখতে পায়েন। আমার স্টাফদের প্রতি নিদেশি 
আছে, তাবা যেন আপনাকে কোনোরকম বিরক্ত না করে।' 

'টেপটা দেখার আগে আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্থ করতে চাই ।' 

“নিশ্চয়ই ! কি জানতে চান বলুন *' 

“আপনাদের ওই মিলস ভ্যান ডেনের ব্যাপায়ে কিছু খবর আমি জানতে চাই ।' 

কাধটা ঝাকাতে গিয়ে ব্রডেনডিকের সারা শরীরটা থরথর করে কেপে উঠল। “বছর আট 
ধরে ফিলসকে আমি চিনি। রিজস মিউজিয়ামের ভাইয়ের জেনারেলের পদ গ্রহণ করার পর 
থেকেই তার সঙ্গে আমার আলাগপ্পরিচয়। এখানকার সব থেকে পুরনো কর! সে। ছোট-থাটো 
ধূসর চুলের মিলাস-এর মতো লোককে প্রতিটি কোম্পানিতেই দেখতে পাবেন। আমি কি বলতে 
চাইছি 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন । দাস্তিক স্ত্রী, একটা বাড়ি, এসব কিছুই পাবে না সে, কোনো 
আশা-আকাম্থা নেই তার। অবসরের সময় পর্যন্ত সহকারী কিউরেটার হিসেবে কাজ করে যেতে 
পারলেই খুশি সে। তাই সে যখন “নাইট ওয়াচের” ইউরোপিয় ট্যুরের প্রস্তাব দিলো, আমি 
তখন অবাক হয়ে যাই-_-. 


৪ 


'সেটা কি তার পরিকল়ানা ছিলো? ছইটলক জিজেস করল। তার আহ গেলো! বেড়ে। 

'বাত বছর এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে সে আমায় সঙ্গে দেখা করতে জাসে। গোড়ার 
দিকে আহি তার সেই পরিকয়নাটা বাতিল করে দিই। তবে পরে ভেবে দেখলাম, তার ঘনে 
নিল্চয়ই কোনো শুভ চিন্তার উদয় হয়ে থাকবে। দেখুন মিঃ হইটলক, সত্যি কথা বলতে কি, দব 
সময় জমি স্ব দেখে এসেছি। একদিন রিজাস মিউজিয়ামে “মোনালিসা” ঝুলে থাকবে। তাই 
আমি ভাবলাম, ধার হিসেবে “নাইট ওয়াচ” যদি লুভ্যারের গ্যালারিতে পাঠানো যায়, আমার 
স্ব সতো পরিণত হতে পারে।' 

'তাছলে ভ্যান ডেন মাত্র একবারই আপনার কাছে এ-বাপারে প্রস্তাব করেছিল ঠ' 

হইটিলকের প্রশ্থটা কিছুক্ষণ উপলকি করার চেষ্টা করল ভ্রুভেনভিক। তারপর কি ভেবে 
উত্তরে বলল, “হয়ত আমার কথাটা সে ভুলে থাকতে পায়ে । আমার ঠিক মলে নেই। তবে এ 
বাপারে অবশ্যই ফোনে চাপ সে সৃষ্টি করেনি আমার ওপরে, এটা আহার স্পষ্ট মনে আছে।" 

“তা টাুরটা আপনি মনোনীত করার পর পেইন্টিটোর সঙ্গে ভ্যান ডেন নিজের থেকে সঙ্গী 
হতে চেয়েছিল? 

'না। পরিকজপনাটা যেহেতু তার ছিলো, তাই আমিই তাকে নির্বাচন করেছিলাম ।' সিগারেটের 
ছাই আযশট্রের মধো ফেলে ব্রডেনডিক একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিলস-এর 
ব্যাপারে আপনি যনে হচ্ছে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।' 

“নেছাত আমি সতোর সন্ধান করছি। আর আপনিও তো সেটা চান, চান না? 

'দেখুন, তায় সব রকম নশ্রতাও ভদ্রতার জনা আমাব ধারণা, সম্ভবত মিলস এর মতো সৎ 
লোক আমি কখনো দেখিনি এর আগে। তার সততা! সব সময়েই আমার মনে হয়েছে সব 
সন্দেহের উত্ে। তাই আমি তাকে স্পষ্ট ভাবে আশ্বাস দিয়ে বলেছি, এই অস্বাভাবিক ঘটনার 
জন্য আমি কখনই তাকে দায়ী করতে যাব না।' 

“তা সে কখন ফিরে এসেছে? 

"আজ সকালে তার প্রেন আসার কথা ছিলো, আমি তাকে বলেছিলাম, কিছুদিন ছুটি নিয়ে 
বিশ্রাম কয়ার জন্য। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে সে বলেছে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায় সে। 
সভবত মনে হয় সে ভেবেছে, বাড়িতে বসে থাকলে বিশ্রাম নেওয়া দূরের কথা, বরং তার চিন্তা 
আর হতাশা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।' 

'সে এখানে কিরে এলে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' 

“বেশ তো, আমি ফাকে বলব।' 

ভিডিও চেপটা ছাতে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দীঁড়াল ছইটলক। 'এই সময়টুকু 
আমার জন্য বায় করলেন বলে ধনাবাদ। এখন বলুন, আমার জন্য বয়ান্দ ঘরটা কোথায়?” 

'গালেই ছিতীর দয়া গিয়ে ঘরে ঢুকে যেতে পারবেন। দরজা খোলাই আছে আপনার 
জন্য।' 

ছইটলক চলে যাওয়ার পর হঠাৎ ভাবতে বসল হ্রুভেনভিক, এই চুরিয় কেসে ভ্যান ভেন কি 
জড়িত । সঙ্গে সদ এই চিনাটা মন খেকে লরিয়ে দিয়ে সে ভার নিন্থ ডাইরিয় পাতা ওল্টাতে 
থাকল তায় ছিনসূ্ী দেখার জন্য। 
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আমস্টারভামের ভলকফেনবারগারস্ট্রটের প্রধান মার্কেটে শুর বারের বাজার উইক-এনের 
দরুন ছুটি। সকাল এগারটায় মার্কেটের একেবারে শেষ প্রান্তে নিগেনবারগারস্ট্াটে ফ্যাবরিষ 
স্টলে একটা সাক্ষাৎকার নির্ধারিত ছিলো। প্রাহায় বুঝাতে পারে না, এখানে কেন, হোটেলে 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেত। আর হোটেলে দা হলেও মার্কেটের প্রবেশ পথেও তো ভার 
ব্যবস্থা কয়া যেত। কথাটা বারবার ভাবতে থাকে সে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পায় না। 

দশ মিনিট দেরীতে মিটিং'র জায়গায় এসে পৌছল তার!। বাজারের হালচাল দেখে প্রাহাম 
বুঝতে পারে, এখানে বেশ লাভজনক ব্যবসাই হয়ে থাকে। 

“আপনারা তো, মাইক ? সাবরিনা £' 

দোল খাওয়ার মতো একটা পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা । চল্লিশোর্ধ বরস হবে 
লোকটার। রূপোলী চুলের বলিষ্ট চেহারা, মুখটা সুন্দর দেখতে। তার বা হাতে একটা কালো 
রগ্তের এ্যাটাচি কেস, ঢাকনায় নামের আদ্যাক্ষর (৫) লেখা। 

“আমি পিটার ডি জং" লোকটা হাত বাড়িয়ে দিলো করমর্দনের জন্য। তার হাতে তিনটি 
সোনার আংটি। 

“তা আপনি এই জায়গাটা সাক্ষাৎকারের জন্য কেন পছন্দ করলেন বঙ্গুন তো?' 

“মিনিট খানেকের মধ্যেই জানতে পারবেন কেন এই বাবস্থা £' ডি দ্ধং এগিয়ে চলল এবং 
তাকে অনুসরণ কররার জন্য বলল তাকে । চলুন, এগিয়ে যাওয়া যাক।' 

“আচ্ছা কোনো জিনিষ নিয়ে জ্যাকুইস কি এখানে এসেছিল ?' জিদ্বেরস করল প্রাহাম। 

মাথা নাড়ল দ্রি জং। "অনুসন্ধানের তালিকা থেকে সব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। গতকাল 
বাত্রে জ্যাকুইস তার দলের লোকদের নামগুলো যাচাই করে দেখেছে।' 

“তাহলে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে” বিড়বিড় করে বলল সাবরিনা। 

“প্রয়োজন নেই। আজ সকালে জ্যাকুইসের সঙ্গে আমাব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমাদের 
দুজনেরই ধারণা, জালিয়াতির ঘটনাটা অবশাই ঘটেছে আমস্টাবডামে।' 

“কেন? জিছ্রেস করল গ্রাহাম। 

“বছর আড়াই আগে এখানে আমস্টারডামের একটা বাড়ি থেকে একটা চমৎকার, তবে 
মূলত ভূয়ো একটা পেইন্টিং চুরি যায়। সেটা ছাড়া অন্য আর কিছু চুরি হয়নি। এমন কি একটা 
শোকেসে উইলিয়াম এবং সাইলেন্টের যুগের একটা পাথরের মূর্তি ছিলো, চোর সেটা নেওয়া 
তো দুরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। সেই পেইন্টিংটা ছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ডাচ 
শিল্পীর, পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট।' 

নিখুত মাপের, মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল সাবরিনা । “তাহলে জালিয়াতকারী ১৭১৫ 
সালের পেইন্টিং মাপে ফ্রেমটা কেটে ফেলতে পারে। “নাইট ওয়াচ” পেইন্টিংটা ওই মাপের 
ছিলো না? 

“অতোটা 'আশা করো না। 

“আচ্ছা, আপনি কি কেসটা যাচাই করে দেখেছেন? জিজোস করল প্রাহাম। 

“দেখুন হিঃ মাইক, হাজার হোক জাধি এখানকার একজন সত্যিকারের ব্যবসারী। এসব 
কাজে ব্যয় করায় মতো সময় আমার কোথায়? তাই জহি মনে করি, এ ধরনের প্রন আমার 
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বাক়িত্রের প্রতি প্রচ একট বাতের সাহিল।' প্রবেদপথের সামনে খজকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডি 
জং! ওখানে একটা দোকান আছে বিশিষ্ট সিরামিকের ! সেটার মালিক হ্র্যাক মার্টিন এই শহরের 
বটবৃক্ষের মতো, তার ছায়াতলে থেকে ছেটি ছোট ব্যবসায়ীরা বড় হয়ে উঠছে। সব তার 
মখদর্পলে। যদি ফেউ জানে, ওই পেটন্টিং'র কি হয়েছে, কিংবা সেটা চুরি যাওয়ার খবর দি 
কেউ পায়, প্রথমেই সে পাবে।' প্রাহামের দিকে তাকাল জং । আর এই কারণেই এই বাজারের 
মধো আপনাদের সঙ্গে দেখা করার বাবস্থা করেছি।' 

“হ্যা, জামি এখন সেটা বিশ্বাস করতে পারি, তার চারদিকে একবার দেখে নিয়ে বলল 
প্রাহাম। 

ডি জং তায় এ্যাটাটি কেস খুলে কাপড়ে জড়ানো দু'টো বেরেটা বার করে তাদের হাতে 
তলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পকেটে চালান কবে দিলো । 

'এই মার্টিনস লোকটা কি খুবই বিপজ্জনক? জিজোেস কবল সাবরিনা । 

“তার গ্ভাব হলো সব সময় ধে কোনো সংঘর্ষ থেকে দূবে সরে থাকা' উত্তর দিয়ে ডি জং 
তার পকেট থেকে একটা কাগজের টুকবো বার কলে প্রাহামেব হাতে তুলে দিলো । 'এটা 
সমাধান হয়নি এমন সব কেমেব একটা তালিকা । যাব সঙ্গে মার্টিনস জরডিত। তবে পর্যাপ্ত 
প্রমাণের অভাবে আমরা তাকে শেষ পর্যন্ত কোনো কেসেই আসামী হিসেবে সাব্যস্ত কবতে না 
পারফেও আমাদের প্রয়োজনে সময় সময় তাকে ডেকে পাঠাই । জেলে থার্ড ডিশ্রী প্রয়োগের 
ভয়ে আমরা তাকে কথা বঙগতে বাধা কবি। এষ্ট চাবি দিয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনের একটা লকাব 
খোলা যাবে। কাজ শেষ হলেই আপনাদের হাশুগান এই লকাবে বেখে দিয়ে হোটেল 
রিসেপসন ডেক্ছে। চাবিটা রেখে দেবেন। যথা সময়ে শাহি সেটা সংগ্রহ কবে নেবো ' আপনাবা 
আমার ফোন নম্বর তো জানেন। যদি কখানো প্রয়োজন হয় জানাবেন । ডি জং তার কথা শেষ 
করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো, মুহূর্তে হাবিয়ে গেলো মে জনতাব ভিডে' 

তালিকাটা পড়ার পর সাবরিনাব হাতে তুলে দিলো গ্রাহাম। তাতে চুবি যাওয়া পেইন্টিং এব 
বিস্তাবিত বিবরণ দেওয়া আছে। আগেকাব সাত সাতটা ডাকাতি, চুরি যাওয়া পেইন্টিংগুলো 
মার্টিনস-এর কাছে পাচাব করে দেওয়া হয় আড়াল করার জন্য। 

পথ চলতে চলতে একটা সাইনবোর্ডে লেখা এফ মার্টিনস নাম দেখে খমকে দাড়িয়ে পড়ল 
তারা সেই দোকানের সামনে । তারপর ধীরে ধীরে সেই দোকানে প্রবেশ কবল! দোকানটা 
ছোট, ্লীরস। ধূলো-বালি পড়া সেলফে কতকগুলো সিবামিকের পাত্র রাখা ছিল, রঙ কবা হয়নি 
তখনো। কাউন্টারে গিয়ে বেল টিপল। পরক্ষণেই কাউন্টারের পিছনের দরজা ঠেলে একজন 
মধ্য-বযস্কা মহিলা বেরিয়ে এলো পিছনের ঘর থেকে। 

'ফকাকে চান? কুক্ষন্বরে জিজ্ঞেস করল সে। 

“লাক মার্টিনসকে খুঁজছি আমরা, উত্তরে বলল প্রাহাম। 

“গপরতলায় সে এখন খুবই বাত, এবার তার কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ শোনাল। 

“বু তাকে ডেকে ছিন।' ততোধিক কুঢ়ত্বরে বলে উঠল প্রাহাম। রাগে গড়গড় করতে 
রুযর়তে যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে উধাও হয়ে গেলো মহল! । 


পি 


কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে পিছনের দিকের দরজার ওপর স্ছির দৃষ্টিতে তাফিয়ে থাকে 
সাবরিনা । হঠাৎ বাসী-খাসের স্রাণ তাদের নাকে এসে লাগতেই তারা এ ওর মুখের দিকে 
তাকাল। তারপরেই তারা দেখল যাটোর্ছ একজন ভারি চেহারার লোক তাদের সাষনে এসে 
দাড়াল। বাদামী কক্ষ চুল। যনে হয় সপ্তাহ খালেক আ্বান করেনি সে। 

“আপনারা আমাব সঙ্গে দেখা করতে চান?' দরজাপথ থেকেই জিজেস করল লোকটা । 

“অবশ্য যদি আপনি ক্র্যাক মার্টিনস হন, উত্তরে বল প্রাহাম। 

“হ্যা, আছরিই ফ্রাঙ্ক মার্টিনস। কি চান আপনারা ”" 

রা 

দীত বাব করে হাসতেই নিকোটিনের দাগ লাগা তার কালো কালো দাতগুলো বেরিয়ে 
পড়ল। "আমি তো আর ইনফরমার নই 

“বড়ই দুর্ভাগোর কথা, এই বলে মার্টিনসকে দেখানর জনা সেই কাগজের শীটটা কাউন্টারের 
উপব মেলে ধবল প্রাহাম। তাবপর ব্যাখ্যা করতে শুরু করলঃ ছিয়াশিব ডিসেম্বরে ভ্যান ছুগেন 
ডাকাতিব কেসে চোরাই মাল আপনি বেপাত্বা কবে দেন এবং তার বিনিময়ে ডাকাত দলকে 
দু'হাজার ডলার দেন। কিন্তু পুলিশের হিসেব মতো যার দাম কম করেও পঁচিশ হাজাব ডলার । 
'ভাবপব সাতাশে মার্চে গ্যামন ডায়মন্ড হাউস থেকে মুল্যবান হীরে চুরি যায় 

'কে আপনাবা ” তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘৃদু চিৎকার করে উঠল মার্টিনস। 

“আমরা কে? সেটা জানাব প্রয়োজন নেই আপনাব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আপনি আপনার 
সহকর্মীদের ডাবল-ত্রুস করছেন? একবাব তারা আপনার প্রকৃত স্ববপ জানতে পারলে, অবশাই 
তাবা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। সমসা! হচ্ছে, তারা বড় বেশি সময় নিচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে 
আপনি যদি তাদেব মতো ড্েলখানাব সঙ্গী হয়ে যান-_ 

"বেশ, কি জানতে চান বলুন৮ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল মার্টিনস। খুবই নার্ভাস 
দেখাচ্ছিল তাকে তখন, সেই সঙ্গে ঘামছিল। হাত দিয়ে মে তার কপালের ঘাম মুছল। 

“বছর আডাই আগে একটা বাড়ি থেকে একটা পেইন্টিং চুরি হয়ে যায়-_' গ্রাহাম তার 
হাতে তালিকাটার ওপব একবাব চোখ ঝুলিয়ে নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলতে শুরু 
কবল, “ডি ক্রার্ক স্ট্রীট । দুটি কারণে সেই ডাকাতিটা একটু অস্বাভাবিক ছিলো। প্রথম কারণ, 
ছবিটার সাইজ ছিলো পনেরো ফুট ধাই পনেরো । আর দ্বিতীয় কারণ, সেটা ছাড়া অন্য আর 
কিছুই চুবি যায়নি। আমি এখন জানতে চাই, এই ডাকাতির পিছনে কার মাথ! ছিলো ?' 

“সেই পেইন্টিংটা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। করলে ওই রকম মাপের কথা আমার 
নিশ্চয়ই মনে থাকত।' 

“আমি তো কখনো বলিনি যে, এতে, আপনার হাত আছে। আমি কেবল একটুকুই জানতে 
চাই, এর সঙ্গে কে জড়িত থাকতে পারে বলে আপনার মলে হয় £ 

স্াযু দুর্বলতার জন্য একটু বুঝিবা কেপে উঠল মার্টিনস। তারপর কাপা কাপা স্বরে বলতে 
থাকে, 'জানলে আমি আপনাকে ঠিক খবর দেবো। আন্তরিক ভাবে ও সততার সঙ্গে আমি চেষ্টা 
করব।' 


৪৩ 


কাধ হাঁকিয়ে তালিকাটা গুটিয়ে ফেলতে দিয়ে প্রাহার বলল, 'আজার মনে হয়, এখানে 
আমরা জবখা সময় নষ্ট করছি। হয়ত এই তালিকাটা দেখলে পুলিশ আগ্রহ প্রকাশ করতে 
গায়ে 

“দয়া করে একটু অপেক্মা কস, তারা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাড়াতেই অনুণয়ের ভঙ্গিতে 
ধলে উঠল হার্টিনস। 

পঠিক কমছে, আপনাকে ধিনিট পাচেক সময় দেওয়া হলো, তারপর আমরা পুলিশে যাচ্ছি, 
কেষন।' 

মাথা নেড়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায় মার্টিনস। রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাপা 
কাপা হাতে ভায়াল করল। দ্বিতীয়বার কল করার পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর 
যখন তাদের দিকে ঘুরে দাড়াল তখন তার মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো । 
তারপর ধীরে ধীরে তার ঠেটি দু'টো একটু বুঝি ফাক হলো £ 'যে লোকটাকে আপনি খুঁজছেন 
তার নাম জেন জোমার।' 

“তার সম্পর্কে আপনি কি জালেন?' এই প্রথম তাদের আলোচনায় যোগ দিলে৷ সাবরিনা । 

'এক সময় সে একজন বক্সার ছিলো! এখন তার প্রধান কাজ হলো, মার্টিনস তার ধুসর 
চুলে আত্তুল চালাতে গিয়ে মনে হল, সে যেন নিজের সঙ্গে লড়াই করছে, কথাটা কি বলবে, 
নাকি আদৌ বলা ঠিক হবেনা! তবে শেষ পর্যন্ত কথাটা সমাপ্ত করল সে, “অস্ত্বের ব্যবসা করা, 
বুঝলেন?” 

“যা, যুঝলাম, উত্তরে প্রাহাম আবার পাল্টা প্রষ্থ করল, 'কোথায় গেলে পাবো! তাকে ?' 

'জর়ডলে ওয়েস্টান মার্কেটের কাছে একটা হাউসবোটে থাকে সে।' 

'ভোন্‌ ফ্যানেলে”' চাপ দিলো প্রাহাম। 

'প্রিনসেনগ্রাচ। জায়গাটা ঠিক কোথায় আমি জানি না, তবে সেখানে খুব পরিচিত লোক 
সে।' বলল মার্টিনস। 'নাম তোঞ্জানলেন, তা এবার ওই তালিকার কাগজটা ছিড়ে ফেলুন! 

'ফেমারকে আমরা! দেখার পর, বলল গ্রাহাম। 

উত্তরে বলঙ সাবরিনা, এটা আমাদের “নিরাপত্তার” খাতিরে ধরে বাখা। 

“নিরাপত্তার খাতিরে মানে ?' চিন্তিত হয়ে জিছ্বেরস করল মার্টিনস। 

'এয় অর্থ হলো, আপনি যদি লেমারকে আমাদের যাওয়ার কথাটা আগে জানিয়ে দেন, সে 
তখন উধাও হয়ে যাবে সেখান থেকে। তাই সেক্ষেত্রে এই কাগজটা তখন আমরা পুলিশের 
হাতে ভুলে দেযো, এবার প্রাহাম থাষল। 

তারপর তারা সেখান থেকে চলে এসে রাস্তায় নামল। মাঝপথে একটা টা পেয়ে 
চালককে বলল প্রাছাম, 'ওয়েস্টর্ন মার্কেটে নিয়ে চলো আমাদের । ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে 
পায়লে মেটা টাকার বখ্শিস দেওয়া হবে।' গাড়ির চালকের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ বলে 
অদে হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জ সে প্রহণ করল। 


ভিডিওটেপ শেষ হওয়ার পরেও রিমোট কষ্টোলের সাহযহ্যে কম করেও ঘটি দশবার 
রি-ওয়াই করল হইটলক। আর প্রতোকবার সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, রিজস হিউজিয়াম 


থেকে পেইন্টিংটা বদল করার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না । গুদিকে ভিডিওটা শেষ হয়ে 
যাওয়ার পরেও সুইচ অফ করার কথা মলেই হয় না তার, শূন্য দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে 
টি. ভি. -র শুনা পর্দার দিকে। হনটা তার ক্ষিপ্ত নিউ ইয়র্ক থেফে চলে আসবার পর বার বার 
কারমেনের অভিযোগের কথা তার নে পড়ে খেলেও তাকে আবার এ কথাও ভাবতে হচ্ছে, 
সেটা তার ব্যকিগত সমস্যা, তা নিয়ে মাথা ঘামানর সময় এখন নয়। এখানে সে এবং সাবরিপা 
এসেছে তাদের টিমের হয়ে কাজ করতে। এখানকার সমস্যা তাদের সমাধান করতেই হবে। 
আর সেই সব সমস্যাগুলো যেন দ্রুত তার মগজে এসে ভিড় করছিল। কারমেনের কথা পরে 
ভাবা যাবে। পরে সময় মতো তাকে ফোন করলেই চলবে। 

সে যখন এই সব কথা ভাবছিল, তখনি দরজায় জোরে জোরে নক্‌ করার শখ ছলো। 

“ভেতরে এসো, আহান জানাল ছইটলক। 

ঘবে প্রবেশ করল ভ্যান ডেন। তার মুখ যেন শুকনো ফ্যাকাশে। তার অবিন্যস্ত পোশাক 
দেখে মনে হলো, যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো সে। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে 
রইল হুইটলক। 

“আমার মনে হয়, সেটা সত্যি, ভ্যান ডেন তার লাল চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে বলল, 
“বিমানে চোখের পাতা দু'টো এক করার সুযোগ আমি পাইনি। সোজা বিমানবন্দর থেকে এখানে 
চলে এসেছি। এমন কি বাড়িতেও যাইনি । প্রফেসর ব্রডেনডিকের কাছ থেকে শুনলাম, আমার 
সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি।' 

“হ্যা, তোমাকে আমি কয়েকটা প্রষ্ করতে চাই।' 

“শুনেছি, তোমার সহকর্মীর সন্দেহ, আমি অপরাধী । তবে তাই বলে আমি তাকে এর জন্য 
দোষ দিচ্ছি না। পেইন্টিংটা এখান থেকে অপসারণের সময় থেকে আমি সেটার সঙ্গে ছিলাম ।' 

ভ্যান ডেনের স্বীকারোক্তি এড়িয়ে গেলো হইটলক | 'রিসজ মিউজিয়ামের অনেক শর্তের 
মধ্যে একটা হলো, প্রতিটি গ্যালারি কিংবা মিউজিয়ামে পেইন্টিং এসে পৌঁছান থেকে শুরু করে 
সেটা ফেরত পাঠালো পর্যন্ত প্রতিটি এবং দৃশ্যের ভিডিওটেপ করে রাখতে হবে। এই পেইন্টিং 
'র বহনকারী 1014, সেটা একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে বহন করার সময় বিমানে 
ওঠানো এবং নামানর প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি এবং আন্তজার্তিক বিমানবন্দরের দৃশ্য ভিডিওটেপ 
করে রেখেছে। সেই সব টেপগুলো আমাদের সংস্থার প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষণ করেছে, আর 
তাদের মতো আমারও অভিমত হলো, তাতে সন্দেহজনক কোলো দৃশাই দেখতে পাওয়া 
যায়নি। এর থেকেই সন্দেহ করা যায় যে পেইন্টিংটা সিকিউরিটি ভ্যানে থাকার সময়েই এই 
জালিয়াতির ঘটনা ঘটে থাকতে পাবে।' 

“তাহলে তুমিও কি ভারছ আমি অপরাধী? 

'দেখ, একটা! ভয়ঙ্কর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই অপরাধীকে খুঁজে বার করায় 
দায়িত্ব আমার আর আমার সহকর়ীদের। তাই সত্যকে উদদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে আমি কারোর 
সঙ্গেই'আপোব করবো না। সে যতই আমার কাছের লোক হোক না কেন! 

“আমি দুঃখিত।' চেয়ারে বসে ভ্যান ডেন বলে উঠল। “আমি মনে করেছিলাম বুঝি অন্যায় 
ভাবে জার ওপর দোষারোপ করা হচ্ছে। সে যাইহোক, এখন বলো, সিকিউরিটি ভ্যান 
সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাও ?” 
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রিপোর্ট থেকে আমি ভেনেছি, প্রতিটি দেশ ব্হানকন্দর থেকে গ্যালারি পর্যন্ত সিকিউরিটি 
ভ্যানের সঙ্গে পুলিশ 'এসকটেরি ব্যবস্থা করে থাকে।' 

"আর সেই সঙ্গে সেই যাস্াপথে প্রতিটি দেশ সিকিউরিটি ভ্যানের পিন্বনের আসনে আমার 
পাশে বসবার জন্য দুজন সশঙ্ত। প্রহরীর ব্যবস্থা করে থাকে। আরো একটা তথ্যের যোগান 
দিলো! ভ্যান ডেন। 

'এই সব সশস্ত্র প্রহরীদের কে নিয়োগ করে থাকে? গ্যালারি কড়পক্ষ, নাকি কোনো 
প্রছিভেট ফার্ম? 

“সবাই প্রাইভেট ফার্ম থেকে এসে থাকে, এমন কি রিজস যিউজিয়ামও সেই রকম বাবস্থাই 
করে থাকে।' 

“রিপোর্ট থেকে এও দেখা যায় যে, মিউজিয়াম কতপক্ষই সিকিউরিটি ভ্যানের বাবস্থা করে 
থাকে, তাই না?' জিজেস কয হইটেলক। 

শ্যা, সেটাই প্রফেসর ব্রুডেনডিকের পরিকল্পনা । তিনি চেয়েছিলেন, যত বেশি সম্ভব 
মিউজিয়ামের প্রচার ছোক। টেলিভিসনে সেই ভ্যানটাকে দেখানো হয় সারা বিশ্বে। বিচ্ঞাপনের 
প্রচার ছিলেবে তার গে ভ্যানে মিউজিয়াষের লোগো ঝুলে থাকতে দেখেছে।' 

"আর সেই ভান কে পছন্দ করেছিল ?' 

'প্রফেসর ধভেনডিক । এর জনো তিনি টেন্ডার আহবান করেছিলেন!" 

"আর কি ভাবেই যা তিনি কেপলাবস পছন্দ করলেন ?' 

"স্বাভাবিক ভাবেই। এর পিছনে কোনো অর্থের লেনদেন হয়নি। প্রফেসর ব্রুডেনডিকের সই 
করা বিজ্ঞাপন দেওয়ার বাবস্থা করে বন-জাতীক সংবাদপত্রে । এই যে. পেইস্টিংটা বিমানবন্দরে 
বহন করে নিয়ে যাওয়ার জলা সিকিউরিটি বাবস্থা তারাই করেছে। আমার বিশ্বাস, খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপনের ফলে তারা তাদের আয় দ্বিগুণ করে থাকবে। এর ফলে রিজস মিউজিয়াম 
এবং কেপলারস উভয়েই তাদের ইচ্ছা! মতো প্রচার পেয়ে থাকবে।' 

"আর প্রহরীদের কে মনোনীত করেছিল ?' 

“সিকিউরিটি ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেস্্াব হর্সট কেপলার, বলল ভ্যান ডেন। “আমি 
বুঝতে পেরেছি, আপনি হয়ত ভাবছেন, প্রহরী দু'জনের সঙ্গে আমি বড়যন্ত্র করে থাকব। না, তা 
সম্ভহ নয়, এই কারণে যে, বিশেষ নিবাপত্ার খাতিরে আজ সেদিন সকাল পর্যন্ত কেপলার 
জানতে দেয়নি কাদের প্রহরী হিসেবে পাঠাচ্ছে, এমন কি পুলিশ চীকও জানত না।' 

শুনেছি কেপলার নিজেই নাকি ভযানটা চালিয়েছিল? এতো খুবই অনিয়মিত ব্যাপার ।' 

'কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। তাই সেই অমূল্য-সম্পদ পেইন্টিংটা বহন করে নিয়ে 
যাওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল। তাই তুমি যখন কেপলারকে জেরা করবে, 
তোমার তদশ্ডের কাজে নিশ্চয়ই সাহাযা করবে বলেই আমার ধারণা, দেখবে চুরির বাপারে 
তাকে জন়্ানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ বা সৃত তুমি খুঁজে পাবে না।' 

'নাধাদ আযান ডেস। তোমার সঙ্গে আহার বদি কথা বলার প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে 
ডেকে পাঠাহ।' 
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ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ভ্যান ডেন। 'পেইন্টিটো আমি চুরি করিনি। আমাদের মিউজিয়ামের, 
বদনা হোক, আমি তা কখনই চাইব না। আমাকে অবশ্যই আপনার বিশ্বাস করতে ছবে।' 

কিছুই বলল না ছইটলক। হতাশ হয়ে ফিরে খেলো ভ্যান ডেন। 

ভ্যান ডেনকে জেরা করে সন্ধষ্ট হইটলক । প্রতিটি প্রপ্ের উত্তর যা তার কাছ থেকে পাওয়া 
শোছে, সে সবই ডোসিয়ারে ছিল, সাক্ষীগুলো ব্রুড়েনডিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লেবে দে। 
শুরুতে খুবই নাভসি দেখাচ্ছিল ভ্যান ডেনকে। কিন্তু যখন সে দেখল, ছইটলক তাকে নাকামি 
চোবানি খাওয়াচ্ছে, তখন সে-ও উদ্টোপান্টা বাবহার করতে শুরু করে দিলো তায় সঙ্গে । হঠাৎ 
অতি আত্মবিষ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠল সে, তার মধো আত্ম-মর্ধাদা জেগে উঠতে দেখ! গেলো। 
মানুষের বাহক চেহারা দেখে তার শ্বরাপ নির্ণয়ে বিশ্বাসী ছিলো হইটলক এবং তার সিদ্ধান্ত 
কচ্চিৎ ভুঙ্গ হয়ে থাকে। এক্ষেয়েও সেই মূলাবান পেইস্টিং'এর কারচুপির ব্যাপায়ে ভ্যান ডেন 
যে জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার। আর সেটা যদি সিফোল বিমান বন্দরে যাওয়ার 
পথে ঘটে থাকে, তাহলে ধবে নিতে হয় যে, ফেপলার এবং দু'জন প্রহরীও এর সঙ্গে জড়িত। 
কেপলারের ফাইল তার কাছে আছে। তার সম্পর্কে ভান ডেনের অতি মাত্রায় প্রশংসা করাটাও 
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ! তাহলে এ সবের মূলে কেপলারের মস্তিষ্ই কাজ করে থাকবে? কিংবা 
এমনো তো হতে পারে অন্য কেউ, যে কিনা অংশ প্রহণ না করেই এই অপরাধের পরিকজ্সনা 
কবেছ্িল? এখন দেখতে হবে আসল পেইন্টিংটা কার কাছে রয়েছে? কেপলারের কাছে? নাকি 
সেই তৃতীয় বাক্তিটি, যে এই অপরাধের কপকার ? সে জানে, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জঙ্গনা- 
কল্পান করেও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষো পৌঁছতে পারবে না। ভ্যান ডেনের অপরাধ অবশাই প্রমাণ 
কবতে হবে তাকে। কিন্তু কি ভাবে? এর একটাই উত্তর, ভিডিওটেপ! 

কথাটা মনে হতেই রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে তুলে নিয়ে “প্লে” বোতামটা আবার টিপে ধরল 
সে। 


মার্টিনস ঠিকই বলেছিল, জর্ডলে খুবই পরিচিত জেন লেমার। তার নোঙ্গর করা পঁচিশ ফুট 
লম্বা হাউসবোটটা ওয়েস্ট চার্চের কাছে দেখা যাচ্ছিল। মাসের পল মাস ধরে অবহেলা করার 
দরুন সেটার সবুজ এবং হলুদ বড ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছ্িল। মরুতূমির যতো! জনহীন 
দেখাচ্ছিল সেটা! 

গ্রাহাম তার জ্যাকেটের পকেটে ভান হাত ঢুকিয়ে বেরেটাটা একবার দেখে নিয়ে অতি 
সন্তপলে হাউসবোটের দিকে অগ্রসর হতে রাস্তায় দিকে মুখ-করা একটা জানালা পথে চোখ 
করে তাকাল। কিন্তু সূর্যের আলোর প্রতিফলেন তার চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেল যে, হাউসযোটের 
ভেতরটা তার পক্ষে দেখা একেবারেই সম্ভব হলো না। 

“কি চান আপনি?' একটি আল্ল-বয়সী মেয়ে কাটা কাটা জার্মান ভাষার টানে জিফেস করল। 
লেষার তখন কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে আসছিল । 

“মামি জেন লেমারের খোঁজ করছি, বলল প্রাহাম। 

“আপনি তাকে তো জানেন না, ভাল চান তো চলে যান এখান থেকে ।' 

ঠিক সেই যুহূর্তে কেবিন থেকে বেয়ে এল যে লোকটি তার বয়স তিরিশ আর চ্টিশের 
মাঝামাঝি হবে, মুখ তার ভয়ঙর নিষ্ঠুর প্রকৃতির । পরনে জিনস এবং টি-শার্ট। তার গলার 
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একপাশে একটা উদ্চি-_ রক্তমাখা দু'টি ছুরি আড়াআড়ি ভাবে আঁকা, সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট 
শবও লাল রঙে লেখা ছিলো, 02৮5. বিপজ্জনক। 

“তা তুমিই কি লেমায়?' জিজেস করল গ্রাহাষ। 

"৷ কিন্তু কি চান আপনি?" 

'তোষার সঙ্গে কথা বলতে।' 

'বেশ, বলুন। 

“তোমার ওই মেয়েটির সামলে নয়, তীক্ষ গলায় বলে উঠল গ্রাহাম। 

“আমি ওঁর মেয়ে নই, লেষারের একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলে উঠল মেয়েটি। 

কাধ ঝীকিয়ে প্রাহামের দিকে দাত বার করে হাসল লেমার। শুনুন আমেরিকান ভাইটি, 
আপনার এই রসবোধ আমার বেশ ভালই লাগল।' 

'সে যাইহোক, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, নাকি পুলিশের সঙ্গে কথা বলবে?' 

“তুমি বরং বাইরে কোথাও একটু বেড়িয়ে এসো, মেয়েটির দিকে ফিরে বলল জেন। 

কিন্তু জেন---' 

“হেইডিং' বঙ্গলাম না তোমাকে বাইরে বেড়িয়ে আসতে! আধঘন্টার জন্য আমি তোমার 
মুখ দেখতে চাই না, বুঝেছে? 

ঝুদ্ধভাবে মাথা নাড়ল মেয়েটি। তারপর হাউসবোট থেকে লাফ দিয়ে বাস্তায় নেমে 
ব্লোয়েমস্টাটের দিকে এশিয়ে চলল সে সঙ্গীর খোজে । 

'এফেবারে বাচ্ছা মেয়ে, বলল সাবরিনা। 'ওর অভিভাবকের কি খবর? ওর! জানে ও 
এখানে জাছে?' 

“বার্লিন থেকে পালিয়ে এসেছে। সে যাইহোক, এখন বলুন, কি ব্যাপারে আপনাবা আমার 
সঙ্গে কথা বলতে চান! 

'একটা ডাকাতির ব্যাপারে, বলল গ্রাহাম। 

কেমার় তাদের কেবিনে নিয়ে এলো অতঃপর | কেবিনের মধো কতকগুলো বেঞ্চ, চাবপাশে 
খালি মদের বোতল, প্লাস এবং কিছু অভুক্ত খাবার প্লেটে অবশিষ্ট পডে থাকতে দেখল তারা । 
সেই সঙ্গে তায়া সিরিঞ্জ এবং হেয়োইনের কতকগুলো খালি প্যাকেটও লক্ষা করল। সেগুলো 
মুহূর্তে কৃশান চাপা দিয়ে আড়ার করার আগেই নজরে পড়ে গিয়েছিল তাদের। 

'গাতকাল রায়ে আমার কয়েকজন বন্ধু এখানে এসেছিল, বিপদ দেখে কোনো রকমের 
একটা কৈফিয়ত খাড়া করায় চেষ্টা করল লেমার। তারপর কুশানের পর হাত চাপা দিয়ে 
একটু আগে প্রাহামের প্রত্থের জের টেনে বলল, 'হ্যা, ডাকাতির ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন 
সিস্টার--এখনো পর্যন্ত আপনার নাষ জানতে পারলামনা । কিংবা আপনার সঙ্গিনী ওই 
ভযরমহিলারও !' 

'না আপনাকে বলা হয়নি, উত্তরে বলল শ্রাহাম, 'বছুর আড়াই আগে পলেরো বর্ফুটের 
একটা পেইন্টিং ডি রার্ক-স্ী্টের একটা বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল। মলে পড়ে ?' 

"আপনার কি মলে হয়, সেই চুরির কেসেয় সঙ্গে আমি জড়িত ?' অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্থ 
করল লেমার। 
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মেঝের ওপর পায়চারি করছিল লেমার, লেমারের সামলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল 
গ্রাহাম, “আমাদের একজন সাক্ষী আছে, যে কিনা আদালতে শপথ নিয়ে বলতে পারবে তোমার 
অপরাধের কথা । সেই সঙ্গে এখানে এসে একজন নাবালিকা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি, যে কিনা 
বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, কিংবা এও হতে পারে তাকে ভাগিয়ে আনা হয়েছে। আর সব 
শেষে ওই কুশানের তলায় এক ব্যাগ হেরোইন পড়ে রয়েছে। এসব তথ্য প্রমাণে মাত্র দশ 
বছরের জেল হয়ে গেলে তুমি নিজেকে ভাগাবান বলে ধরে নিতে পারবে।' 

আচমকা শ্রাহামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লেমার। মুহূর্তে সে তার পকেট থেকে একটা 
সুইচব্রেড বার করে আক্রমণ করতে যায় প্রাহামকে। ছইঞি। লম্বা প্লেড। দু'জনে তখন 
ধস্তাধর্তিতে লিপ্ত । হঠাৎ সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে একটুও ঘাবড়াল না সাবরিণা। তৎপর হয়ে 
সে তার বেরেটাটা শক্ত হাতে চেপে ধরে সেটার বাটটা লেমারের কানের নিচে চেপে ধরল। 
তারপর সজোরে আঘাত করতেই তার চোখের ইঞ্চি খালেক দূরে গিয়ে আঘাত করল বেরেটার 
বাটটা। আহত জানোয়ারের মতো চিৎকার করে উঠল লেমার, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে 
পড়তে থাকে। লেমার তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার আগেই সাবরিনা দ্বিতীয় আঘাত করল 
তাকে। এবার কানের পিছনে । লেমারের হাত থেকে সুইচব্রেডটা খসে পড়ল এবং পরক্ষণেই 
গ্রাহামের ওপর তার চেতনাহীন ছেহটা এলিয়ে পড়তে দেখা গেলো 

তার মুখের ওপর বরফ-ঠান্ডা জল ছিটাতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো । জ্ঞান ফিরে আসতেই 
সে তার হাত দু'টো নড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, দেখল কাঠের চেয়ারের সঙ্গে তার 
হাত-পা! বাঁধা রয়েছে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কল্পতে থাকে সে। তারই মাঝে 
গ্রাহামের কপালে রক্তের দাগ দেখে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। সুইচব্লেডে তার কপাল ফেটে 
পেছে। | | 

লেমারেক্স ভাবনা প্রাহাম তার নিজের ভাবনা এক করে ফেলে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। 
'এ তোমার রক্ত । তোমার জামার দিকে তাকাও ।' 

'বেজন্মা ! জেমার তার রক্তমাথা পোশাকের দিকে তাকিয়ে খিস্টি করল। 

'এখনও সময় আছে, যঙ্গি আরো রক্ত ঝরাতে না চাও তো বলো, কার হয়ে সেই পেইন্টিং 
তুষি চুরি করেছিলে? 

শুয়োরের বাচ্চা, জাহাল্লামে যাও বীঝিয়ে উঠল লেয়ার! 

লেঙারের হাতের দিকে লাঙল দেখিয়ে গ্রাহাম বলল, “দেখছি সূচের কোনো দাগ নেই।' 

“আমার সূচ বাবহ!র করার প্রয়োজন হয় না।' 

“হ্যা, তা তো বটেই, যয়রার! তে সিষ্টি খায় না।' সিরিঞ্কটা হাতে তুলে ধরে বলল প্রাহাম, 
'এই “হটশটউা” যে কি, আমি নিশ্চিত তৃমি ভা জালো। 

হঠাৎ মনে হলো, লেমারের মুখটা বুঝি রতশূন্য। 

লেমারের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রাহাম আবার বলতে শুরু করল £ 'বেয়াদপ 
খদ্দেরদের বাগে আনতে ওগুলো তুমি নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছ। হেরোইনের বিকল্প হিসেবে কি 
ব্যবহার করেছিলে তুমি? স্ট্রিনচিন? নাকি ব্যাটারি-আ্যাসিড ?' বিশ্রয়াবিষ্ট লেমারের দিকে 
তাকিয়ে মাথা নাড়ল প্রাহাম। “ইঞ্জিন ঘরে ব্যাটারি-আযসিডের কিছু গুঁড়ো আমি দেখতে 
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পেয়েছি। সিরিঞ্জ ভর্তি করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট । এ অপরাধে তোমার যা শাস্তি হবে তা শুপলে 
তোমার মৃত়ুর আগে সেটা হবে ভয়ঙ্কর অসহনীয় । তোমার শত্রুর শিরা খুঁজে বার করা কেবল 
সময়ের অপেক্ষা ।' 

লেমারের কপালে বিন্দু বিন্দু জমা ঘাম চোখ বেয়ে অশ্রুর তো ঝরে পড়ে । না, না আপনি 
সেরকম বাবস্থা করবেন না।' 

'একজান সৈনিকের প্রথম পাঠ হিসেবে আমি শিখেছি, শত্তর ক্ষমতা কখনো ছোট করে 
দেখবে না।' লেমারের ডান হাতের চামরায় নখ বোলাতে বোলাতে গ্রাহাম বলল, “শিরা খুঁজে 
বার করতে আমার সময় লাগবে কয়েক সেকেন্ড মান্ত।' 

বলো, কেন তমি সেই পেইস্টিংটা চুরি করতে গেলে £ এবার সাবরিনা প্রাহামের প্রন্মের 


পুনরাবৃত্তি করল। 
'পয়ে ছি, শিরা আমি পোয়ে গেছি, এই বলে লেমারের হাতের চামরাব পর সিরিভ্ের 
সুচটা চাপ দিতে গেলো। 


“ঠিক আছে, আমি আ্াপনাদের বলছি, এক নিশ্মাসে চিৎকার কারে বলে উঠল । গুদিকে তার 
চোখ দুটো তখন স্থির নিব ছিলো সুচের ওপর । “তার নাম হ্যাহিলটিন। টেরেজ হাামিলটন।' 
“আর এই টেরেছস হামিলটনাকে আমরা কোথায় 'পতে পাবি 2 ক্িজ্সেস করল সাবরিনা। 

'কালভারস্ট্াটে ' মাডাম টরসয়ুডের কাছে! সেখানে তার একটা গালারি আছে ।' 

“কিসের প্রয়ো্ানে পেইন্টিতটা চেয়েছিল সেচ চাপ সৃষ্টি কাবে সাববিনা 

“কিছু বলেনি সে" মনেব সঙ্গে যেন আনেক যুদ্ধ করে উত্তর ছিলো লেমার। 

সিরিষ্জের সূচ দিয়ে লেমাবের হাতের চামরা বিধিয়ে দিলো। 

“আমি জানি না। শপথ নিয়ে আমি বলছি, সত আছি জ্ঞানি না, আতিকে ওঠার মতো কবে 
বলল লেমার। আতঙ্গে তার মুখটা যেন কুঁচকে গেছে। "সে বলেছিল এক হাজ্জার ডাচ যুদ্রা 
আমার জনো, তান আমার দু'জন সঙ্গীর জনো পাচশো ডাচ মুদ্রার ব্যবস্থা থাককে। আমরা 
পেইন্টিংটা চুরি করে তার গ্যালারিতে পৌছে দিই । টাকাটা সে আমাদের দিলে আমরা সেখান 
থেকে চলে আসি। তারপর কি হয়েছিল আমি জানি লা। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে 
পায়েন। 

সিরিজটা ফেলে দিয়ে লেমারের মুখের ওপর রুমাল চেপে ধরল গ্রাহাম। তারপর ধীরে 
ধীয়ে সাবরিনার পাশে এসে দীড়াল। গে তখন প্লাইডিং-দরজার সামনে দীড়িয়েছিল চলে 
যাওয়ার জন্য৷ চকিতে একবার লেমারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল "চিন্তা করো না, খুব 
শীগ্গীর তোমার মেয়ে ফিরে আসবে।' 

জেমারের চোখে তখন কেবল মুঠো মুঠো ঘৃপা। 

শয়নকক্ষে পাওয়া ট্যালকম পাউডার যা তুমি পয়ে দেখতে পেয়েছিল, চালাকি করে সেটা 
অবশিষ্ট বাটারি আসিড বলে তুমি চালিয়ে দিয়েছিল । তাই না?' হাউসবোট থেকে নিরাপদে 
বেরিয়ে এসে বলল সাবরিনা 'ঈন্বরকে ধনাবাদ, সে তোমার ধাঞ্লাবাছি টের পায়নি।' 

কাধ ঝাকিয়ে ফলজ প্রাহাম, 'টের পেজে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো।' 

“কিন্তু ট্যাঙলকম পাউন্ডার ক্ষতিকারক নয় ।' স্তব্ধ, হতবাক সাবরিনার চোখে শ্রুটি। 


০, 


সন্ধানে। 


তাদের কোথায় নিয়ে যেতে হবে ট্যাক্সি চালককে নির্দেশ দিয়ে রাগত ভাবে গ্রাহামের দিকে 
ফিরে সাবরিনা বলে উঠল, “তুমি আমাকে মিথো বলেছ মাইক। সেই পুরনো কাহিনী বারবার 
শোনা । বলতে পারো, কখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে? নাকি আমি তোমার কাছ থেকে খুব 
বেশি কিছু আশা করছি£' 

“আমি তোমাকে বিশ্বাস করি সাবরিনা । যদি না করতাম, তাহলে কবেই আমি ট্রালফার 
নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতাম? গ্রাহামের শান্ত ভাবটা তার রাগ অনেকাংশে প্রশমিত করে 
দিলো নিমেষে। 

'এই তুমি যেমন বললে । আমাকে যদি বিশ্বাস করো, তাহলে আমাকে তোমার কেন এই 
প্রতারণা £' তবু অনুযোগ করতে ছাড়ে না সাবরিনা । 

'দেখ সাবরিনা, তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছ না', গ্রাহাম তাকে বোঝায়। "তুমি জানো, 
কারি আর মিকি অপহৃত হওয়ার পর আমাকে সাইক্রিয়াট্রিক-থেরাপি করতে হয়? আর 
শ্রামার এও বিশ্বাস, প্রিঙ্গটনে সাইক্রিয়াট্রি-ছাত্রদের কাছে আমি একটা কেস হয়ে গেছি।' 

গ্রাহামের চোখে গভীর দৃষ্টি ফেলে নরম গলায় বলল সাববিনা, 'এর জন্য তুমি নিজেই 
দাষী। তুমি নিজেই তোমার কাছে অপরাধী একজন ।' 

'হ্া, মানছি। কিন্তু একজন না একজন কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে। বিশ্বাসই যদি না 
বইল, তাহলে মানুষ বাচবেই বা কি করে বলো? দীর্ঘ এগারো বছর ধরে আমি একজন ডেস্টা- 
মান ছিলাম। সেই সময় প্রচর বন্ধু ছিলো আমার, বিশেষ কবে ক্যারিকে বিয়ে করার পরবর্তী 
বছরগুলোতে আমার বন্ধু ভাগা বেড়ে অনেক হয়েছিল। আমি কি বলার চেষ্টা করছি জানো, 
ডেল্টা হচ্ছে একটা বড় পরিবার। তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর কিডন্যাপিং-এর ঘটনা। সেষ্ই 
ঘটনার পর এক মুহূর্তের মধ্যে এগারো বছরে গড়ে ওঠা আমার সব বিশ্বাস যেন কপূরের মতো 
উবে গেলো। তবু একটু আগে তোমাকে যেমন বললাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্ত 
সেও একটা পয়েন্ট পর্যন্ত, যতদিন কাউকে 'আামার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। তাই আমি 
আবার বলছি সাবরিনা, এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস-ভঙ্গের মতো কোনো কাজ তুমি তো করনি। 
হুইটলকের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই রকম মনোভাব আমার। ঠিক আগের মতো যেখানে আমার 
বিশ্বাস ছিলো। অন্ধের মতো, চোখে দেখতে না পেলে অনুভূতিটা সেখানে খুবই কাজ দিতো ।' 

“কিন্তু সেদিনের, সেই অনুভূতি তোমার আজ কি আর হতে পারে? সেটা তুমি দেখতে 
পাও লা? 

“হ্যা, আমি জানি', পাশ দিয়ে ধাবমান গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রাহাম বগল, 'ধরো আমি 
যদি (তোমাকে হাউসবোটে বলতাম, সিরিঞ্জে যেটা ছিঙ্গো বাটারি আসি, ট্যালকম পাউডার 
নয়? 

"অত দূর আমি গড়াতে দিতাম না। তোমার সম্পর্কে কোনো রকম ভাবেই আগাম ধারণা 
করা যায় না। আমাদের সঙ্গে লেমার যদি না সহযোগিতা করত, সেক্ষেত্রে তুমি যে তাকে সেই 
ইনজেকসনটা করতে কি করতে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না? 


৫১ 


'চোখের পলক পড়ার আগেই আমি সেই অপ্রিয় কাজটছি করতাম ।" 

“তার মানে ঠাপা মাথায় খুন করতে তাকে? 

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। "আমাদের মধ্যে তফাতটা কতই না বেশি! প্রয়োজনীয় খবর 
সংগ্রহের জনা লেমারের পর্যায় নেমে যাওয়ার মতো সাময়িক দূর্বলতা আমার নেই । অন্য দিকে 
তুছি আবার তাকে বাচ্চাদের মতো মনে করে থাকো) 

“না, সেটা সত্যি নয়" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল সাবরিনা । 'লেমারকে আমি মনে প্রাণে 
ঘ্বণা করি। কিন্তু একজন বিচারক হিসেবে, জুরি হিসেবে তোমার উত্তরটা যথাযথ নয়। তার 
প্রতি সুবিচার করা উচিত।' 

“সুবিচার? হ্যা, সুবিচার পাওয়ার মতো তার যোগ্যতা কোথায়? যে ভাবে সে তার 
খচ্দেরাদর ইনজেকসনের মাধামে ড্রাগ পুশ করত, তাতে তার দশ বন্ধরের জেল তো অনিবার্য! 
তোমার ভাষায় সুধিচার কবে নিরীহ কয়েকজন লোককে হত্যা করে একজন উগ্রবাদীকে 
যাবজ্্রীবন জেলে পাঠানোর মধো তোমাব মতো মানুষের কতখানি উদারতার পরিচয় দেওয়া 
হয়, তার মর্ম ওই বেজশাটা কি ভাবেই বা বুঝবে বলো ? মোটা মোটা টাকার মুক্তিপণ আদায়ের 
নামে এই সন বেজন্ছা আনার্কিস্টলা নিরীহ লোকদের বন্দী করে রাখে, তারা কি সুবিচার আশা 
করাত পারে? যারা তার শিকার হয়, তাদের পরিবারদের জিজ্েস করে দেখ, তথাকধিত এই 
সুবিচার সম্পর্কে তাদেহ কি ধাবপা ঠ 

“আধি জানি, কি তিমি বলতে চাও মাইক । কিন্তু লেমারের মতো লোককে তুমি যদি হতা! 
করার জনা প্রস্তত তও. তাহলে ভুমিও তো একজন আযানার্কিস্ট বনে ঘাবে।' 

“কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তারা আইনের বিরোধিতা করছে, আব 
আমি সেই আইনকে যথাযথ ভাবে বলবত করতে চাই । তফাতটা এখানেই ।' 

একটা বিল্ডিং'ষ গামনে এসে টাক্সিট' থাষাল চালক । একজন ধিততবান আনীশুণী ডাচের 
বাড়ি সেটা । নেমপ্লেটে জেখা ছিলো! £ ডি টেরেছ্স হ্যামিলটন গ্যালারিজ । নিচে কালো! কালো 
ইটাধিক অক্ষরে টেলিফোন নম্বর লেখা; 

“আমিই মোকাবিলা করব', এই বলে দরজ্জা খুলল সাবরিনা) 

'এই হ্যামিলটন লোষটার সঙ্গে আমি কি রকম বাবহার করব তার জন্য তুমি চিন্তিত? 

'এ প্রক্জ আমার মনে জেগেছে বৈকি ।' ট্যাক্সি থেকে নেমে চালককে অপেক্ষা করতে বলে 
রাস্তা পেরিয়ে গ্যালারির দিকে এঁগয়ে গেলো সাবরিনা । গ্যালারির ভেতরে প্রবেশ করে 
দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলোর দিকে চোখ রাখতে গিয়ে সাবরিনা বুঝতে পারল, এ সবই ডা5 
শিল্পীর শিল্পকলা, পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যইবেলের দৃশ্য থেকে গুরু করে বিংশ শতাব্পীর আধুনিক 
শিল্পী মনভ্রেন এবং গ্রন্ইডারের ছবিও শোভা পাচ্ছে সেখানে 

ভার শিশ্ন থেকে একজন সহকারীকে বলতে শুনল সে, 'আমি কি আপনাকে সাহাযা 
করতে পারি £' 

“হ্যা, আমি তাই মনে করি' যুবতীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল সাবরিনা । “মিঃ 
হ্যামিলটনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।" 


বী 


মেয়েটি উধাও হয়ে গেলো গ্যালারি থেকে৷ মিনিট খানেক পরে কিরে এসে বলল, 'মিঃ 
হ্যামিলটন আপনাকে সোজা! তার অফিসে চলে যেতে বঙললেন। ওই কাঠের পিড়ির একেবারে 
ওপরে । 

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে কাঠের দরজার ওপর চোখ রাখতে শিয়ে সাবরিনা দেখল 
গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে £ টি হ্যামিলটন, ডাইরেক্টর । দরজায় নক করল সাবরিনা । 

ভেতরে আসুন ।' 

দুর্বোধা মুখের হ্যামিলটনের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। একটা কালো ডেস্ের পিছনে 
বসেছিল সে। তার চারপাশে ব্রেকিউ এবং পিকাসোর ছবি । "আমার বিশ্বাস, আপনি আমার সঙ্গে 
দেখা করতে চান £' নরম গলায় বলে ডেস্কের উল্টোদিকের একটা চামড়ার চেয়ার দেখিয়ে 
সাবরিনার উদ্দেশো বলল সে. "দয়া করে বসুন মিস... টেলিফোনে আমার সেলস আসিসটেন্ট 
আপনার নামটা বলেনি ।' 

“মিঃ হ্যামিলটন, আমি জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ । তাই কোনো ভূমিকা না করে একটা 
ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করতে চাই । বছর আড়াই আগে জেন লেমার নামে একটি লোক 
এবং তার দু'জন সহকারী ডি ক্লার্ক স্ট্রাটের একটা বাড়ি থেকে সপ্তদশ শতাবীর অতি নশানা 
শিল্পী জোহান সীগার্স-এর একটা পেইন্টিং চুরি করে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে এসেছিল। আমি 
এখন জানতে চাই সেই ছবিটা নিয়ে আপনি কি করেছিলেন? আমার প্রন্ণটা খুবই সহজ মিঃ 
হ্যামিলটন, বুঝতেই পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি?' 

“আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আর একটু আগে বললাম না, আমি 
খুবই ব্যস্ত মানুষ । হ্যা, তাই আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন... সাবরিনাকে তার পিচ্ছনের 
দরজাটা দেখিয়ে দিলো। 

সঙ্গে সঙ্গে সাবরিনা ঠিক করে ফেলল, না আর ভালমানুষী দেখানো ঠিক হবে না। তাই সে 
এবার গ্রাহামের অনুকরনে হ্যামিলটনের ডেস্কের ওপর থেকে চিঠির খাম খোলার ছুরিটা হাতে 
তুলে নিয়ে কাছাকাছি পিকাসোর ছবিটা কেটে ফেলার জন্য উদ্যত হলো। 

'হায় ঈশ্বর। এ আপনি কি করছেন £' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল 
হ্যামিলটন। 

“বসুন ।' কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সাবরিনা । “আপনার সামনে দু'টো পথ খোলা । প্রথমে 
পুলিশ ডেকে আমার এই হামলার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করানে! | কিংবা দ্বিতীয় পথ হিসেবে 
আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা ।' 

ডেস্কে রাখা তার টেলিফোনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায় হ্যামিলটন। 

'ডাকুন পুলিশকে ।' ধমকে উঠল সাবরিনা । কিন্তু এও মনে রাখবেন, ইতিমধ্যে লেমার তার 
অপরাধের কথা সব স্বীকার করে নিয়েছে। আর তার দেওয়া তথ্যগুলো আপনাকে অভিযুক্ত 
করার ,পক্ষে যথেষ্ট হবে বলেই আমার অনুমান। এমন কি আপনি বদি খালাস পান, তখন 
আমাস্টারডামে আর্ট ভীলার হিসেবে আপনার ব্যবসা করা ভকে উঠে যাবে, আমি হলপ করে 
বলতে পারি।' 

“কে, কে আপনি ?' 


উদ্ধর দিলো না সাবরিনা। 

“ঠিক আছে, বসছি', সাবরিনার নিষ্ঠুর চাছনি সহা করতে না পেরে বলল সে, “আমার এখন 
অলে পড়ছে, পেইন্টিটো ছিলো সীগার্স-এর | 

কে সেটা চেয়েছিলো? 

'একজন প্রতারক । নাম তার মিকোলোভিচ টয়সগেন।' 

টয়সগেন? নামটা 0৭৯00 তালিকায় নেই। মনে পড়ল সাবরিনার | 

'এখানে এই পশ্চিমে পরিচিত নয় সে" সাবরিনার জ্ুষ্$ হতবাক মুখের ভাষা পড়ে বলল 
হযামিলটন। “নক্ষোয় যারা আন্ডারগ্রাউন্ডে বেআইনী কার্যকলাপ চালায় তাদের কাছে খুবই 
পরিচিত সে। গুজাবে শোনা যায় যে, তার একটা ছবি নাকি ক্রেমলিনে টাঙ্গানো আছে। সপ্তদশ 
শতার্দীর ডাচ শিল্পে বিশিষাজ সে। তার সঙ্গে দু'বার আমার দেখা হয়, প্রথমবার মন্োয়, আর 
ছিতীয়ধার এখানে এই আমস্টারডাঘে, যখন সে সীগার্সনএর সেই পেইন্টিংটা সংগ্রহ করতে 
এসেছি ।' 

'একখন কোথায় গেলে পাবো তাকে £ 

বললাম তো এখালে আনস্টরডামে তার সঙ্গে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল! তবে 
লোকটাকে দেখে মনে হয়েছিল শিক্ষিত | হয়তো জর্ডনে থাকতে পারে সে! বিশ্ব-শিল্লের 
কেন্্রবিন্দু হলো সেটা । লাওরিয়ের স্টাটে বোহোমা বারে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। 
তরুণ শিল্পীরা নিয়মিত যাতায়াত কবে সেখানে । তাদের বেশির ভাগই মধাবিত্ত সমাভেব ! হাতত 
ছু'পেনি পেলে সহজেই তারা মুখ খুলতে পাবে।' 

"তাকে দেখতে কেমন 2 

“সবে পক্পাশ পেরিয়েছে বেঁটে, মাথায় টাক । 

কষতিপ্রন্ড পেটশ্টিং'এব দিকে তাকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল সাবরিনা । তারপর 
সেআর দীড়াল না, ফিরে এলো টা্সিতে। টাক্সিতে উঠে প্রাহামের পাশে বসতেই সে বলে 
উঠল, 'বজ্ঞ বেশি সময় নিয়েছ তুমি" 

“বৃথা সময় নষ্ট আমি করিনি, আমাব যাত্রা দারুন সফল হয়েছে।' চালককে কোথায় যেতে 
হবে বলে সাবরিনা এবার হাযামিলটনের সঙ্গে তার আলোচনার কথা ভাবতে বসল। এবার সে 
তার মুখের ওপর থেকে উত্তেডনার চিহু লকোতে পারল না। 

যোহেমার বার-এর বাইরে একটা লবন থেকে হুইটলককে ফোন করে সর্বশেষ পরিস্থিতিটা ' 
জানিয়ে দিলো সাবরিনা । আর বার-এর ভেতরে একেবারে এক কোণায় বেশ খানিকটা দূরত্বের 
সাবধানে বসে ট্য়সগেন-এর চেহারার একটা স্কেচ আঁকতে বাড ছিলো গ্রাহাম। ট্য়সগৈন তখন 
মদপান করছিল। প্রতিদিন ঠিক অপরাছে সাডে তিনটের সময় সে এখানে আসে এবং পৌনে 
ঢারটের সময় চলে যায়, এর বাতিক্রম হতে দেখেনি কেউ। খবর নিয়ে জানল প্রাহাম, বার 
থেকে জাথ মাইল দূরের এইকেনহাউইট স্ট্াটে একটা আ্যাপার্টমেস্টের একেবারে টপ ফ্লোরে 
খাকে। বারহ্যানের কাছ থেকে খবর নিয়ে সে আরো জানল, লোকটার নাম “মিক'। সব সময় 
একটা মামুলি কালো পোশাক পরে থাকে সে। সাবরিনা ফোন করা শেষ হওয়ার আগেই 
টয়সগেন-এর একটা ছবির স্কেচ এঁকে ফেলল গ্রাহাম। সমাজ-বিরোধীর মতো চেহারা তার। 


€৪ 


একজন শিল্পী হিসেবে সে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায় এই কারণে সে সমাজের কাছে, 
লোকচক্ষের কাছে নিজেকে সে ভদ্রলোক হিসেবে জাহির করতে বদ্ধপরিকর । 

আযপার্টমেন্টের একেবারে টপ ফ্লোরে উঠে গিয়ে প্রাহাম দেখল, টয়সগেন-এর ফ্ল্যাটের 
দরজাটা হাট করে খোলা । হলওয়ের কার্পেট-শূন্য মেঝের গুপর পড়েছিল টয়সগেন। তার স্থির 
অকম্পন চোখ দু'টো যেন তাকিয়েছিল প্রাহামের দিকে। তার দু-কান বরাবর একটা সরল 
রেখার মতো এক কান থেকে আর এক কান পর্যস্ত গলাটা কাটা। 

করিডরের একেবারে শে প্রান্তে ফায়ার এক্ষেপের দরজাটা ভেজান ছিলো । সাবরিনাকে 
টয়সগেন-এর আপার্টমেন্টটা সার্চ করে দেখার কথা বলে গ্রাহাম ছুটল করিডরের শেষ প্রান্তে। 
হাতে তার বেরেটা। ফায়ার এস্কেপের দরজাটা খুলল গ্রাহাম। লোহার সিঁড়ি থেকে পায়ের 
শব্দ ভেসে এলো তার কানে। দরজা পথে নিচের দিকে তাকাল সে। ধূ-ধু মরুভূমির মতো 
জায়গাটা । আর তখনি একটা গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে 
দাড়াল সে। একটা হালকা নীল ফোর্ড গ্রানাডা তার দিকে ছুটে আসছিল । সে তখন নিচে নেমে 
এসেছিল। চালকের আসনে বসেছিল লেমাব। চকিতে একবার ফায়ার এক্সেপার দরজার দিকে 
তাকাল গ্রাহাম। একবার সে ভাবল ফিরে যাবে সেখানে । কিন্ত তাৰ আগেই গাড়িটা তাকে চাপা 
দিয়ে চলে যাবে। এ কথাও ভাবল সে। আর এইকেনস্ট্াটেব মাতা নিরাপদ আশ্রয়টাও সেখান 
থেকে অনেক দূবে। নিরুপায় হয়ে সে তখন তাব হাতের বেরেটা থেকে দু'দুটো শুলি ছুঁড়ল, 
তাতে কোনো কাজ হালো না। বুলেট দু'টো উইভুস্ক্ীনের উপর আছড়ে পড়ল। তখন বিরক্ত 
হয়েই তার হাতের বেরেটাটা নামিয়ে নিলো। আর তখনি গ্রানাডা গাড়িটা তার দৃষ্টির আড়ালে 
চলে গেলো। ত্ুদ্ধ হয়ে সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিলো, লেমারকে হাতের মুঠোয় 
পেয়েও ধরতে না পারার জন্য। অগত্যা বেরেটাটা সে তার হোলস্টারে রেখে ফিরে গেলো 
টয়সগেন-এব আপার্টমোন্টে। ঘটনার কথা সব খুলে লল সে সাবরিনাকে। 

“আচ্ছা, আমরা যে টয়সগেন-এর আপার্টমেন্টে আসছি, খবরটা সে শুনলই বাকি করে? 
প্রাহাম তার বক্তবা শেষ করতেই প্রশ্নটা করল গ্রাহাম। 

কাধ ঝাকিয়ে টয়সগেন-এর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে গ্রাহাম জিজেস করল, “পেলে 
কিছু? 
'এখনো কিছু পাইনি। তবে তার শিল্পকলা সার্চ করতে হবো ।' 

টয়সগেন-এর ছবি আকার ঘরে প্রবেশ করল তারা। চারদিকে দৃষ্টি রাখতে শিয়ে তাদের 
চোখে পড়ল কাজ করার একটা বেঞ্চ, দরদ্জার উল্টোদিকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল সেটা। 
সেই বেঞ্জের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতকগুলো ব্রাশ, প্যালেট, বোতল, জবার এবং বেশ 
কয়েক ডজন অয়েল পেন্টের টিউব। সেই সব জিনিষগুলোর বেশ কিন্তু অশে মেঝের ওপর 
মাড়ানো-দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাদের ঠিক ডানদিকে পাচটা ইজেলের মধ্যে 
চারেই খালি, কেবল পঞ্চম ইজেলে ক্যানভাস লাগালো, ক্যানভাসটা একটা কাগজের সীটে 
ঢাকা ছিলো। সেই কাগব্জের সীর্টটা সরাতেই সাবরিনা দেখতে পেলো একটা অসমাপ্ত 
ভারষীরের দি লেস মেকার়ের' অবিকল একটা প্রতিমূর্তি । হঠাৎ একটা ভাবনায় তার মনটা 
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কেমন আবিষ্ট হয়ে উঠল। আসল 'নাইট ওয়াচ পেইন্টিটো অপসারণের ক্ষেত্রে অনুরাপ একটা 
প্রতিমূর্তি কি এ ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছিল? 

'এদিকে একবার তাকিয়ে দেখ সাবরিনা! প্রাহাষের ডাক শুনে তার সামনে গিয়ে দাড়াল 
সাবরিনা । প্রাহাম তখন হাটু মুড়ে একগাদা ক্যানভাসের সামনে বসেছিল। আগেই কতকগুলো 
ফ্যানগান এক পাশে সরিয়ে রেখেছিল সে। আর তখন সে তার হাতে ধরে রাখা একটা 
ফ্যান্তাসের ওপর সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষন করল। “নাইট ওয়াচের আট ফুট বাই আট ফুটের 
দ্বিতীয় সম্ষেরণ অবিকল, ঠিক যেন একটা মিনি 'নাইট ওয়াচ”! খুব কাছ থেকে দেখতে গিয়ে 
সাবরিনা লক্ষ্য করল ভ্রামের ঠিক মাঝখানের কেন্ত্রবিদ্দুটা টকটকে লাল রঙ্ডের।' 

“আমি বলি কি, আমরা আমাদের প্রতারকের সন্ধান পেয়ে গেছি', বলল সাবরিনা । মাথা 
নেড়ে সায় জানাল প্রাহাম। “আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট কবছি। অপাত্রে পড়ার আগে 
এগুলো সপ্রেহ করার জন্য বেশ কয়েকজন শিল্পীদের পাঠাতে পারে 1)38001' 

"তাহলে আমরা এখন যাবো কোথায় 2 

'লেমাবের হাউসবোটে ফিরে যাবো । একমাত্র সেখানেই তাব সক্কান পাওয়া যেতে পারে। 
চলো, যাওয়া যাক। 


ল্লেমাবের হাউসবেটি থেকে একশো গজ দৃব পর্যন্ত জ্ঞায়গাট' ঘিবে বেখেছিল পুলিশ। 
হাউসবোটেব সামনে একটা আস্মুলেক্দ এবং দু'টি পুলিশের গাড়ি পার্ক কবা। আব একটা 
পর্লিশ লঞ্চ শোঙ্গর করা ছিব কাানালে। 

“কি হয়েছে? তার পাশে দাড়িয়ে থাকা পাইপ মুখে পলোকটকে জিজ্ঞেস কবল সাববিনা । 

“য়ে, তয়ঙ্কব একট ঘটনা ঘটে গেছে এখানে লোকটা মাথা দোলাতে দোলাতে এমন 
ভাবে ধলকা যেন তার বিশ্বাসই হয়না । “আমি ওদেব দু'জনকেই জানি এখান থেকে আমাদের 
হাউসবোটও খুব বেশি দূরে নয়।' 

“কিন্তু হয়েছেটা কি শুনি” 

'সে তাকে খুন কবেছে। নিহত মেয়েটিব বয়স মাত্র ফোলো। মেয়েটিব কাছে একেবারেই 
ভাল ছিলো না সে। কিন্তু এ কথাটা কিছুতেই কানে তুলতে চাইত না মেয়েটি । মেয়েটি 
লেমায়ের জগত নিয়েই মশগুল ছিলো । আমাব ধারণা মেয়েটি তাকে তাব বাবাব মতোই সম্হান 
করত। দেখুন, মেয়েটি বোধহয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল ।' 

“কি করেই বা মারা গেলো সে” 

“আড়াল থেকে একজ্ঞন পুলিশকে আমি বলতে শুনেছি, তার গলা কেটে দেওয়া হয়েছে। 
ভয়ঙ্কর সেই দৃশা। জানেন, মেয়েটি ছিলো শিশুব মতোই ।" 

'পুলিশ লোকটাকে কি ধরতে পেরেছে” 

'না, পালিয়েছে সে। সে আর ফিরে আসবে না।' 

প্রাহামকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসে ট্যাঞ্সির খোজ করতে থাকল গ্রাহাম । তারা 
এখন ফিয়ে যেতে চায় রিজস মিউজিয়ামে । 
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প্রাহাম এবং সাবরিনা ঘরে প্রবেশ করতে ভিডিওটেপ বন্ধ করে ছুইটলক জিজ্মেস করল, 
“ভাল কথা, টয়সগেলের কাছ থেকে কি পেলে তোমরা?" 

“খুব বেশি কিছু নয়। সে মৃত।' উত্তর দিয়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো প্রাহাম। 'সে 
বলেছে, এ সবের পিছনে এখানে এই মিউজিয়ামেরই লোক জড়িত। আমাদের সেই লোকটার 
নাম বলার আগেই সে খুন হয়? 

অবাক চোখে প্রাহামের দিকে তাকাল সাবরিনা । কিন্তু গ্রাহাম সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোটে আত্তুল 
ঠেকিয়ে চুপ করতে বলল এবং তার কাছে ইশারায় আসতে বলল। টেলিফোনের পাশে 
ফাউন্টেন পেনটা সে তার হাতে তুলে নিলো। সেটার ক্যাপে ছিলো একটা খুদে ট্রান্সমিটার। 

"আজ রাতে একজন ইনফরমারের সঙ্গে আমি দেখা করছি। ভেতরের এই লোকটার 
পরিচয় সে জানে', এই বলে পেনটা যথাস্থানে ঠিক সেই জায়গায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে 
এগিয়ে গেলো। 'এসো. ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া যাক।' 

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র প্রাহামের একটা হাত আঁকড়ে ধরে সাবরিনা! জিজ্েেস করল, 
'৪ই ট্রাব্সমিটারের খবর তুমি জানলে কি করে 

'এটা একটা যাদুও বলতে পারো। যাদুর খেলা। যেমন করে অতি দ্রুত টয়সগেনের কাছে 
ছুটে গিয়েছিল লেমার, ঠিক সেই ভাবে।' হুইটলকের পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখল প্রাহাম। 'অমন 
হতাশ চোখে তাকিও না। তুমি দেখতে পাওনি তার কারণ সেটা যে এখানে থাকত তোমার 
জানা ছিলো না।' 

'বেজন্মা তুমি” রাগতস্বরে গ্রাহামের উদ্দেশে মুখ খারাপ করল সাবরিনা। তুমি চেয়েছিলে 
হুইটলককে আমি ডেকে পাঠাই তাতে আমি এতটুকুও বিশ্রিত নই। আর তুমি তো জানো, 
টেলিফোনে ফাদ পেতে রাখতে পারে ভ্যান ডেন। এই খবরটা শোনার পর তার প্রতিক্রিয়া কি 
রকম হয় দেখবে। আশাকরি তোমরা সন্তুষ্ট ৷ 

'আঙ্টী সন্তষ্ট।' উত্তরে বলল গ্রাহাম। “আমি বাজি ধরে বলতে পারি। এই মুহূর্তে ভ্যান ডেন 
তার অফিসে বসে ঘামছে। বাজি ধরে একটা ফোন করতে চায় আর চায় আমি যেন .... একজন 
চিহ্নিত লোক হই।' 

তুমি কি চাও। লেমার তোমার পিছু নিক ?' 

'শোনো হুইটলক, কোনো গোপন হোটেলে সে লুকিয়ে থাকলে তাতে আমাদের কোনো 
লাভ হবে না। আর হ্যামিলটন তো যথেষ্ট সম্মানজনক ভাবে আড়ালে রয়ে গেছে। একমাত্র 
লেমারই ভ্যান ডেনের দিকে আন্তুল তুলে দেখিয়ে দিতে পারত। এখন আমাদের প্রধান কাজ 
হবে, তাকে প্রকাশ্যে টেনে বার করা।' 

“সে যে তোমার ফাদে পা দেবে এ ব্যাপারে এত নিশ্চিত তুমি হলে কি করে” তীক্ষম্বরে 
জিজ্রেস করল সাবরিনা। “মলে রেখ, ইতিমধ্যে দু'দুটো খুন সে করেছে। এখন তার হারাবার 
কোনো ভয় নেই।' 

“সে কি হারাবে সেটা প্রশ্ন নয়, সে কি লাভ করে সেটাই সুখ্য ব্যাপার যেমন উদাহরণন্বরাপ 
বলা যায়, পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসের সঙ্গে বোঝাপড়া । 

“পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই মাইক।' 
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“ছইটলক, আমরা তা জানি । কিন্ত জেমার জালে না? 

হতাশ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়ল সাবরিনা । “তোমার চালাকি আর দৃ'মুখো নীতির জনা 
টয়সগেনের ঘৃতার পরোয়া তুমি করো না? 

“কষে সব সময় অমন দু'একজন নিহত হয়ে থাকে । 

“কিছু তার মৃত্যুটা অপ্রয়োজনীয় ছিলো।' 

'খুব হয়েছে, বাধা দিয়ে বলল হইটলক, 'তোনরা যদি পরস্পর গলাবাজি করতে চাও, 
আলাদা ভাবে নিজেদের মধ্যে করো। এখন এসো, লাঞ্চে যাওয়া যাক । 

“হঠাৎ আমার খিদেটা উধাও হয়ে গেছে, বিডবিড় করে বলল প্রাহাম। "যাইহোক, 
মিউজিয়াদের সিকিউরিট ভানটা আমি খুব কাছ থেকে দেখাতি চহি। হয়ত সেটা থেকে একটা 
ক্রু পাওয়া যেতে পারে 

খুশি হলো হইটলক । ঠিক আছে, আধ ঘন্টার মাধ্য ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।' 

ওরা চলো যাওয়ার পর ত্রলাডনডিকের সোক্রেটারির কাছ থেকে সিকিউরিটি ভান আর 
গারাজের চাবি সংগ্রহ করে মিউজিয়ামের পিদ্ধনে চলে এলো গ্রাহাম। সাবি সারি দশটা 
গ্যারাজ | দশ নম্বর গারাজের কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে প্রাহাম দেখল চলাফেরা করার 
মতো যথেষ্ট জায়গা আছে সেখানে সাদা টমেটা ভান। কখনো ভানটার চারদিক প্রদক্ষিণ 
ফায়ে, কখনো বা ভানের দবজাগুলো এক এক করে খালে দেখল গ্রাহাম। কিন্তু এখানেও 
সেরকম বিসদৃশা কোনো! দৃশ্য বা ক্রু খুজে পেলো না সে। মিউজিয়ামে ফিবে শিয়ে ব্রডেনডিকেব 
সেক্েটাধির হাতে চাবি ফেরত দিয়ে সে তার ঘবে ফিরে গেলো। সেখানে স্থিত হয়ে 
ভিডিওটেপটা রিওয়াইস্চ করল। তারপর রিমোট কন্টোলের প্লে বোতামটা টিপে দিতেই টি. 
ভি পর্দায় দশাওুলো ভেসে উঠাতে থাকল এক এক কারে। চতুর্থবার সে যখন দৃশ্যগুলো 
দেখছি, সেই সময় ্ইটেলক আব সাবরিনা ফিরে এলো। 

তার পাশে টেবিলেষ ওপর একটা প্াাকেট বোখে বলল সাবরিনা, ভাবলাম হয়ত এখন 
তোমার খিদে পেয়ে থাকবে । তাই এই খাবারের পাকেটটা-? 

এটা যে হইটলকেব শাস্ি-চুক্ডির নিদর্শন বুঝাতে অসুবিধে হলো না প্রাহামের। 'ধনাবাদ। 
টিভি'র পর্দা থেকে দৃষ্টি না সবিয়েই উত্তর দিলো গ্রাহাম। 

'দেখালে কিছু ?' 

- *না" উত্তরে প্রাহাম বল, 'ভোবেছিলাম ভিডিওটেপ দেখার জন্য তোমরা আমাকে একটু 
নিরিবিলিতে থাকতে দেবে 

হুইটলক ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাহাম তার হাত চেপে ধরে ফাউন্টেন পেনটার প্রতি তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল। 

"মনে হয়, আমি কিছু একটা সং্রহ করতে পেরেছি।' ফিস্কিসিয়ে বলল গ্রাহাম। “কিন্তু 
ভান ডেন যেন ঘুনাক্ষবেও সন্দেহ না করে। তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে হবে এই ভাবে যে, 
আজ রাতে এই রহসাময় ইনফরমারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরেই কেবল তাকে দোষী 
হিসেবে সাবাস্ত করতে পারব 

বাইরে থেকে দরজা তেজিয়ে দিয়ে নিশব্দে চলে গেলো তারা। 


৫৮ 


“ভাল কথা' ত্ইটলক দাবী করল 'কম কবেও পবের বার ওই ভিডিওটেপ আমি দেখেছি 
আর আসি শপথ নিয়ে বলতে পাবি যে, এজন কিছু আহি দেখতে পাইনি সেখানে যা থেকে 
সন্দেহ হতে পারে, 'নাইট ওয়াচ', পেইন্টিং জালিয়াতি এই আমস্সবডামেই হয়েছে।' 

“সিকিউবিটি ভ্যানটা না দেখলে আমি হয়ত তোমার সঙ্গে একমত হতে পাবতাম।' 

'কেন, তুমি কি ভ্যানের মধো কিছু দেখতে পেয়েছ? জিদ্রেস করল সাববিনা। 

না, তেমন উল্লেখযোগা কিছু নয়" সাববিনার প্রশ্নে জবাব দিয়ে সে এবার হইটলকের 
দিকে তাকাল। 'ভ্যানেব পিছনে ঘুরে দেখেছি আমি। যাইহোক, ডিভিওতে আমি একজন 
লোককে দেখেছি ফাস্নোর সংপ্রহ কবতে গিয়ে পেইন্টিংর সামনে একটা কিছু আঁকড়ে 
ধরেছিল। হয়ত সেটা ক্যামেবাব কাবসাজিও হতে পাবে। কিন্তু এখনো আমি বলছি, এ ব্যাপাবে 
আবো তদন্তের প্রয়োজন, তা করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পাবে। আব এষ জনা কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে ভিডিওব কিছু দূশোব পুনবানৃত্ডি কবতে হবে।' 

“তাব মানে” জিজ্ঞেস কবল হুইটলক। 

'আমব! লোকগুলোকে ফিবিয়ে এনে পেইন্টিংটা ভ্যানে তোলাব দশা নতুন কবে অভিনয় 
কবিযে নিতে হবে। কাবণ দেওয়ালে যদি নকল প্যানেল লাগানো থেকে থাকে সেটা আমাদের 
চোখ পড়তে পাবে 

'তা পেইন্টিংটা ছেডে দিয়ে এসব তুমি কি কবতে যাচ্ছ মাইক” বিশ্রয় প্রকাশ কবল 
সাববিনা। 

উত্তব দিতে পাবল না প্রাহাম। তাকে কেমন হতাশ, বার্থ দেখাল। 

একটা আন্তুল তুলে বলল ছইটলক £ "্রামি যতদুব জানি, মিউজিয়াম কতৃপক্ষ দ্বিতীয় বাক 
তৈরী করে বেখেছিল। সেই একই ওজনেব, একই মাপের পেইন্টিংটা বহন করাব জনা যেবকম 
বাজ বাবহাব কবা হয়েছিল আমার তো মনে হয় না, সেটা ফেলে দেওয়ার ফোনো কাবণ 
আছে। 

“আচ্ছা হুইটজক, এ বাপাবে ব্রুডেনডিকের সাঙ্গে তুমি কথা বলতে পার? বলল প্রাহাম। 
“দেখ তো কাল সকালে এবকম একটা অভিনয়ে মঞ্চ সেট করা যায় কিনা" 

“নিশ্চয়ই, বলাব সঙ্গে সঙ্গে ছইটলক করিডব দিয়ে ছুটে গেলো ত্রডেনডিকের অফিসে 
যাওয়াব জন্য। 


নৈশভোজের সময় তাদেন মূল আলোচনার বিষয়বস্তু বেশ ভাল ভাবেই কাজ করঙ্স। 
সিকিউরিটি ভ্যানে প্পেইন্টিং'র বাঝসটা তোলার দৃশ্য পুনরায় অভিনয় করে দেখান হলো পরদিন 
সকালে। প্রাহাম তাব কফির কাগে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি প্রস্ভতত।' উঠে 
দাঁড়িয়ে সে আরো বলল, 'আমি যে তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি, তার আভাষ যেন লেমার না 
পায়।' 

“তোমার সঙ্গে একমত আমরা" মাথা লেড়ে ব্লগ ছইটক। 

“কিন্ত লেমার বছরে কোথাও থেকে যদি তোমাকে অনুসরণ করে ?' উদ্বিপ্নত্বরে জিজেস 
করল সাবরিনা। 
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'সে তো আরো ভালো সুযোগ, ভান ডেন তার সাহ্রিধ্য হায়াবে।' 

ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে তারা খার্ডফ্লোরে উঠে এলো। তাদের ঘরগুলো পাশাপাশি । 
ছইটকাক তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'তোমার হাতে আর মাত্র তিন যিনিট সময় 
আছে।' 

“তিন মিনিট ।' তার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করে প্রাহাম তার ঘরে ঢুকে গেলো। দ্রুত পোশাক 
বদল করে নিলো সে। বেরেটাটা পকেটন্থ করতে গিয়ে কোল্ট পয়েন্ট ফরটি ফাইতের কথা 
একবার ভাবল সে। প্রথমে ভিয়েতনাম পরে ডেলটা যুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করে এসেছিল সে 
বেশ সফলতার সঙ্গেই । খুবই শক্তিশালী হ্যান্ডগান, কিন্তু সেটার সামর্থা মাত্র সাতটা বুলেটের, 
সে জায়গায় বেরেটার ক্ষমতা পলেরো রাউন্ড গুলি চালনার। আর সেই বাড়তি আর্টটা বুলেট 
অতীতে তাদের অভিযানে অনেক পার্থকা গড়ে তৃলেছিল। 

রাস্তায় নেমে গ্রাহান তার কজি-ঘডির দিকে চোখ বাধতে গিয়ে দেখল, ইতিমধো নবাই 
সেকেন্ড অতিবাহিত। দেড়শ গজ দূরে রিভস মিউজিয়াম আলোয় ঝলমল করছিল। সে তাব 
পকেট থেকে ট্রাঙ্গমিটারটা বার করে ঢাবদিক একবার সতর্কতার সঙ্গে দেখে নিয়ে হাটতে শুরু 
করে দিলো। চামড়ার ব্রীফকেস হাতে একজন মাঝবয়সী ব্যবসায়ী এখন তার একমাত্র লক্ষা। 
লোকটা তার কাছে আসতেই সে তার গায়েব ওপর পড়ে যাওয়ার ভান করল এবং অতি 
তৎপবতার সঙ্গে সে তার জ্যাকেটেব পকেটে ট্রা্ঘমিটারটা ফেলে দিলো। আর তারপরেই সেই 
অপ্রীতিকর ঘটনাব জনা তাব কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নিতেই লোকটা মৃদু হেসে আবার পথ 
চলতে শুক কবে দিলো । ছইটলক আর সাবরিনাব ধারণা লোকটা তাদের দিকেই যাচ্ছিল। 
প্রাহাম তার জাাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে লোকটাব ঠিক উল্টোদিক স্নাডশা উডারস্কেডের 
দিকে ুত পায়ে হাটতে শুরু করে দিলো । লেমারকে তার পথেই যেতে দিলো সে। পিছন 
ফিরে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো সে। রেমার তাকে অনুসরণ করছে কিনা । লেমারকে সে 
এর আগে তখনো দেখিনি, তবু সে জানে তাব পিছনে কোথাও না কোথাও সে ঠিকই রয়েছে। 
স্টাডশাউডারক্থেড এবং হফস্ট্রাটের জংশন পেবিয়ে ভান্ডেলপার্কের দিকে হাটতে শুরু করল 
সে. ১২৩ একর জমির ওপর লেক আব লন ছড়িয়ে আছে সেখানে । আরো খানিকটা পথ 
এগিয়ে বার্কস্ট্রীটে একটা য়্যারহাইউস চোখে পডল তার। টয়সগেন যে ওয়্যারহাউসে থাকত 
ঠিক সেই রকমই দেখতে এই ওয়যাবহাউসটা। তফাত শুধু এটা মকভূমির মতোই জনশুনা এবং 
ধাতিলের পর্যায় পড়ে বলসা যায়। রাস্তার টিমটিমে আলোয় ওয়্যারহাউসের একটা দরজ্জা 
দেখতে পেয়ে সে তার আস্গুলের টোকা দিয়ে ধাকা দিতেই সেটা খুলে গেলো এবং সেই সঙ্গে 
একটা ফ্যাচ-ব্গাচ শব্দ হলো, নিশ্তষ্ধ ঘরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হলো। জানালাগুলো মলে 
হলো বহুদিন থেকে বন্ধ, একটা ভ্যাপসা গন্ধ ঘরের মধ্যে ম'ম করছিল। সে তার পকেট থেকে 
বেরেটা বার করে, দূরে দেওয়াল ঘেঁষে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকল সতর্কতার সঙ্গে। 

একটা ছায়া পড়ব তার ওপর । কিন্তু লেমার তার কনুই দিয়ে গ্রাহামের মাথায় খোঁচা মারল। 
সিঁড়ির ওপর তারা দু'জনে ধস্তাধন্তি করার ফলে প্রাহামের হাত থেকে ছিটকে পড়ল বেরেটা। 
প্রাহামের তখন হাত দু'টোই অস্ত্র হিসেবে বাবহার করার যোগা। কিন্তু সেই হাত দিয়ে 
লেমারকে ঘুষি মারতে উদ্যত হলে মাঝপথে বীধা পেলো সে লেমারের কাছ থেকে, কারণ 
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তার প্রতিপক্ষের হাতটা তখন ভীষণ ভাবে সক্রিম্ন। তার একটা ঘুঁবিতেই খুবই কাহিল হয়ে 
পড়ল প্রাহাম। তার আর একটা ঘুঁষি এসে আঘাত করল গ্রাহামের মাথার ওপর । সে তখন হাঁটু 
মুডে বসে পড়ল। লেমার তখন মরচে ধরা একটা লোহার চেন প্রাহামের গলায় পেচিয়ে ধরে 
প্রচন্ড জোরে বারবার বীকৃনি দিতে থাকল। প্রাহাম তার দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা চেন মুক্ত 
করার চেষ্টা করে বার্থ হলো শেষ পর্যন্ত, কারণ লেমারের অবস্থানটা তখন তার থেকে অনেক 
ভাল অবস্থায় ছিলো, তাছাড়া সেই মুহূর্তে দেখা গেলো প্রাহামের চেয়ে বেশি শক্তিধর হয়ে 
উঠেছিল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল প্রাহামের। তার তখন মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। 
তার সেই অসহায় অবস্থা দেখে এক হাতে তার গলায় বেষউ্টন কর! চেনটা ধরে অপর হাত দিয়ে 
লেমার তাব পকেট থেকে সুইচব্রেডটা বার করে সুইচ টিপতেই ছুটির ফলাটা বেশ কয়েক ইঞ্চি 
উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তারপর একটা প্রচন্ড ঝাকুনি দিয়ে সে তার হাতের চেনে টান দিতেই 
গ্রাহামের গলাটার কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে উঠল। আর সেই উন্মুক্ত জায়গায় সে তার উদ্যত 
ছুরির ফলাটা বিধতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার পিছনের দরজায় কে যেন এত প্রচণ্ড জোরে 
লাখি মারল যে. কপাট দু'টো দু'পাশের দেওয়া আছড়ে পড়ল শব্দ করে। লেমারের পিঠ লক্ষ্য 
করে দু'দুবার গুলি ছুড়ল সাবরিনা তার বেরেটা থেকে । কয়েক সেকেন্ডের জনা লেমারের ভারি 
দেহটা স্থির থেকে পরমূহূর্তে সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার ভারি 
দেহটা তারই স্ুইসব্রেডের ওপর আছড়ে পড়তেই সেটা তার বুকে বিদ্ধ হলো। ওদিকে 
হুইটলক সাবরিনাকে কাটিয়ে তার হাতের ব্রাউনিং'র নলটা লেমার়ের গলায় ঠেকিয়ে তার 
পালস্‌ পরীক্ষা করে দেখল। স্ন্ধ। আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল সে। সাবরিনা তায় 
বেরেটা পকেটে চালান করে দিয়ে গ্রাহামের কাছে ছুটে গেলো । লোহার চেনটা তখনো তার 
গলায় ভড়ানো। তারপর সে তার গলাটা কোনো রকমে চেনমুক্ত করতে গিয়ে গেখল তার 
গলায় চেনটা চেপে বসে থাকার দরুন সামান্য একটু ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ক্ষত থেকে 
রক্ত ঝরে পড়ছিল। সাবরিনা তখন রুমাল দিয়ে তার সেই ক্ষতস্থানটা বেধে দিয়ে প্রাহামের 
মুখের দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান ফি্নিয়ে আনার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করতে থাকে এবং তার 
ঈম্বরকে ডাকতে থাকে মানে মনে। 

সাবরিনার পাশে হাঁটু ঘুড়ে বসে তার কাধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল হুইটলক, 'ও এখন 
কেমন আছে? 

ভাল হয়ে উঠবে, গল্তীর গলায় উত্তর দিলো সাবরিনা । ওর গল্পায় ওই কালশিরার দাগটা 
মনে হয় কয়েক সপ্তাহ থাকবে ।' 

এক সময় জান ফিরে পেয়ে প্রচণ্ড জোরে কাশতে শুরু করল গ্রাহাম। গে তার গলার 
ক্ষতস্থানে হাত দিতে গেলে সাবরিণা তার হাতটা সরিয়ে দিলো। সে জানে গ্রাহাম তার 
কতন্থানে হাত ঘষে ক্ষতটা আরো বাড়িয়ে দেবে। জোরে জোরে স্বাস নিতে গিয়ে চোখ মেলে 
তাকাল গ্রাহাম। তারপর সাবরিপা থেকে ছইটলক, সব শেষে মেঝের ওপর পড়ে থাকা 
লেমারের দিকে তাকাল। 
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'সে মৃত, এই বলে ভুন্ধ ভাবে মাথা দোলাল হষইটলক। “ইদানিং তোমার অস্তুত সব 
আচরণের ব্যাপাবে ওয়াকিবহাল ছিলো সাবরিনা । ওর ভবিষাত্বালী ছিলো, এই রকম একটা 
ভয়ক্কর কাজের চমক দেবে তুজি। তাই তুমি হোটেল ছোড়ে আঙ্গার পর থেকেই আমরা 
তোমাকে দূর থেকে অনুসরণ কবে এসেছি মাইক । কিন্তু কেন তুমি এমন পাগলামি করলে? 

হইটলকেব হাতে চাপ দিয়ে দিয়ে সাবরিনা বলে উঠল, ওকে একটা সুযোগ দাও হইটলক। 
পরে তাভিযোগ করাব যথেষ্ট সময় পাবে! 

উঠে দাড়িয়ে গ্রাহামেব দিকে হাত বাড়িয়ে হইটলক বলল, তাহলে উঠে এসো বন্ধু, চলো 
এবার চোটেলে, ফেরা যাক ।' এই বালে সে তাব হাত ধরতে গেলো। 

'থাক, আমি নিজেই যেতে পাবব, ক্রান্ত গালায় ফিসফিসিয়ে বলল প্রাহাম। "আমার 
বন্দুকটা” 

দরক্ঞাব কাছেই বন্দুকটা পেল গেলো ঘইটলক । তাবপব স্টো প-কটস্ব কাবে বাস্তায় এসে 
দাঁড়াল টোন্সিল জনা । একটা চলন ট্যাক্সি াসিয়ে ভাবা উঠে বসল হোটলে ফিবে যাওয়ার 
চনা। 


রিনি পচিশ আখস্টাবডাম শহবৈব বিভিশ্ল রাস্তায় ঘোবাঘুবি কবে এসেছে সে পেইন 
কালার কেনার জনা । অল-পাইট কেমিস্টের দোকান থেকে ফিবে এসে হুইটলক শুনল তাব 
ফেবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাহাম। হাফ ছেড়ে বাচল সে। এবাবেব ট্রিপটা ব্যর্থ, ভাবল 
হুইটলক। তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে শ্রাহাম, সে তাব নিজের জেদেব বশে নিজেই নিজেব 
ভবন বিপঘ্ন করে তুলেছে । খববটা কোলসিনস্ষিকে দিলে কি হতে পাবে, গ্রাহামের পক্ষে 
ওয়ঙ্ছর প্রতিঞ্য়া সৃষ্টি হতে পাবে। কোলসিণন্ধি আবার ফিলপটকে বিপোর্ট করতে পারে। 
আগেই অনা একটা কাজে গ্রাহামের খামখেয়ালি বাবহাবেব জনা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন 
ফিলাপট। আর একটা ব্যাপাবে তিনি তাকে লিখিত ভাবে সতর্ক কবে দিতে পারতেন যাব ফলে 
খবরটা সেক্রেটাবি জেনারেলের কানে গিয়ে পৌঁছতে পাবত । ঢাখ ৯০ বাপারে সেক্রেটাবি 
ঞেনারেল নাক না গলাগেও অনির্দিষ্টকালের জনা গ্রাহামকে সাসপেন্ড কবতে পারেন। 

টেলিফোন বেছে উঠল। বিসিতাবটা তুলে নিলো ছইটলক। “হ্যালো, আমি হুইটলক কথা, 
বলছি।' 

'সেবগেই।' 

বিছানায় পা দু'টো ছড়িয়ে গ্রাহাম ও লেমাবেব মধ সংঘর্ষের কথা সংক্ষেপে কোলসিনস্কিকে 
বলল ছইটফাক। 

সধ শুনে কোজসিনস্কি মন্তব্য কবল, 'সে যদি ফাদেই পড়ে থাকে, তুমি আব সাববিনা তাকে 
উদ্ধার করার জনা অতো দেরী কবলে কেন?' 

এটা একটা প্রা বটে, ভাবল ছইটবলক। সে কি তবে সতা ঘটনার কথা উল্লেখ করবে? 
তা করলে প্রাহামের ক্ষতি হাতে পারে। হা সে চায় না। নাকি দে তার সহকর্মী প্রাহামের 
পালে দাড়াবে, খাকে সে প্রশংসা করে, শ্রদ্ধা করে (7৭৯00 একজন ভাল কর্মী হিসাবে। 
তারপর দে আবাব এও ভাবল, সত্যি কথাটা বললে গ্রাহাষের শান্তি অনিবার্য এবং পাঁচ 
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হাজার মাইল দূরে রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করতে পারে। না, সে সুযোগ সে দেবে না 
তাদের। 

“তার জলো আমি দায়ী', একটু সময় চুপ করে থেকে বলল সইটলক। 'লেমার যদি 
আমাদের দেখতে পায় সাবরিনা আর আমি তার ওপর ঝীপিয়ে পড়ব। দূরত্থের ব্যাপারটা আমি 
ভূল করে ফেলি।' 

'শোনো হইটলক, এরকম ভুল তোমার শোভা পায় না।' 

'আমিও তো মানুষ সেরগেই। তবে এ কথা বলত পারি যে, আমরা ঠিক সময়েই পোছে 
গিয়েছিলাম সেখানে ।' 

“তা লিবিয়ার কাজের শেষ পরিস্থিতি কি? জিজেস করল হইটলক। 

“আডই সকালে সোক্রেটারি-জেনারেল তার রাষ্ট্রদতাদের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলেন।' উত্তরে কোলসিনন্তি বলল, 'কোনো রকম আলোচনায় বসতে চাইছে না 
লিবিয়ানরা ।' 

'আব এখনো লিবিয়ানবা জানে না, তারা কাবা, কিংবা কোন সংস্থাব হয়েই বা কাজ করছে 
তারা £ 

'না। 

'তাহালে কখনই-ব! 'আপনারা স্ট্রাইক ফোর্স টু পাঠাচ্ছেন ?' 

'সেক্রেটাবি জেনারেপের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছি আমরা । প্রথমে কৃটনৈতিক অলোচনা 
চালিয়ে যেতে চান। সেটা বার্থ হলে তবেই--' একটু থেমে কোলসিনক্ধি বলল, 'সেক্রেটারি- 
জেনারেলের বিশ্বাস তিনি যা করছেন ঠিকই করছেন।' 

'১৯৩৮ সালে চেম্বারলিন যা করেছিলেন) টিপ্লনি কাটল হুইটলক। 

'দেখ হুইটলক, টেলিফোনে এ ব্যাপারে তর্ক করে কোনো লাভ নেই । সেক্রেটারি- 
জেনারেলের সম্মতি ছাড়া এক পাও নড়তে পারি না আমি । আগামীকাল আনার আমস্টারডামে 
যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু ওই যে, সেক্রেটারি-জেনারেলের সম্মতি ছাড়া আমি এখান থেকে 
নড়তে পারছি না।' 

ঠিক আছে, কাল আমি আবার ফোন করব।' 

চমৎকার। যদি কোনো প্রয়োজন হয়, মোকাবিলা করার জন্য জুরিখ থেকে ওখানে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করব? তারপরেই লাইন কেটে যায়। 

লিবিয় সমস্যাটা কি ভাবে যে সমাধান করবেন সেক্রেটারি-জেনারেল, বুঝতে পারছে না 
হুইটলক। এই মুহূর্তে তার ক্লোধ ক্রমশই বাড়তে থাকে । সে জানে, খই মুহুর্তে মার্টিন কোছেন 
এবং তার স্ট্রাইক ফোর্স টু সহকর্ধীরা কি ভাবছে? তার ক্রোধ ক্রমশ হতাশা এবং অনিশ্চায়তার 
দিকে গড়াতে থাকে। 

নিউ ইয়র্কের দোষ ক্রটি ছাপিয়ে তার ভাবনা এখন কারমেনকে নিয়ে। তাকে ফোন করার 
জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। কিন্তু সে কি এখনো রেগে আছে? ফোন করতে গিয়ে তার মনে 
হলো অধিক রাত পর্যন্ত হাসপাতালে অপারেশনের কাজ করে থাকে । তাই সে তার হাসপাতলে 
ফোন করল। 
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“শুভসন্ধ্যা। ডঃ ছইটিলক এখন কনসালটিরেমে,' একটি মেয়েলি কষ্ঠস্বর ভেসে এলো 
দূরভাষে। রিসেপসনিস্ট লরা এস স্যান্টোস আরো বলল ; ঠিক আছে যিঃ হুইটলক, সার্জাবিতে 
আপনার স্ত্রীর লাইন দিচ্ছি।' 

কয়েক সেকে্ড পরেই কারমেনের ক্স্বর ভেসে এলো দূরভাষে, 'হ্যালো। ডঃ কারমেন 
হইটিলক কথা বলছি।' 

“হাই, আমি কথা বলছি। কেমন আছ তুমি ?' 

“অবাক লাগছে, তুমি এখনো আমার খোঁজ-খবর নাও ?' 

'দেখ কারমেন, ফোনে তোমার সঙ্গে তর্ক আহি করতে চাই না।' 

শআমিও চাই না। তুমি আমাকে আর ফোন করো না। নিউ ইয়র্কে ফিরে এলে তখন না হয় 
আলোচন! কর! যাবে। নিজের যত নিও ।' বলার পরেই লাইনটা কেটে দিলো কারমেন। 

খুন্ধ হয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল দ্ইটলক। তারপর হট বাথের জনা বাথরুমে ছুটে 
গেলো। আবাধ একটা দীর্ঘ অস্থির রাত্রির মুখোমুখি হতে চলেছে সে। 


এ ছয় 

র্লাতভোর বৃষ্টি হয়েছিকা। সূর্য ওঠার তিন ঘন্টা পরেও আকাশে মেঘের ঘনঘটা । পথচারীদের 
প্রতোকের হাতেই হয় বর্যাতি কিংবা ছাতা। ভান ডেনও তার ব্যতিক্রম নয়। সে তার কাজের 
জায়গা ফোর্ড ফিয়েস্তায় চিন্তা করছিল, গতকাল মাঝরাতে ফোন করে লেমারের খবর দেওয়া 
উচিত ছিলো গ্রাহামের । সেই রহসাময় ইনকযজার়কে দে খন করতে পারল কিনা । কিন্তু ফোন 
আসেনি। কি ছলো, কে জানে? ইনফর়ষায় কি মৃত? নাকি লেষার খুন হলো ? কিংবা এও হতে 
পায়ে, সে হুমকি দিয়েছিল বেলজিয়াষ সীমান্তে চলে ঘাবে। তাই সে করেনি তো? নাকি তাকে 
প্রেপ্তার করা হয়েছে? এই সব প্রশ্মগুলোই তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। যাইহোক, সব 
থেকে উদ্বেগজনক প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ইনফরমার এখনো জীবিত থেকে তাদের গোপন তথ্া- 
প্রমাণগুলো গ্রাহামকে জানিয়ে দেয়ৰি তো। তাই যদি হয়, তাহলে মিউজিয়ামে পৌঁছান মাত্র 
তাকে প্রেপ্তার করা হবে। একবার সে ভেযেছিল, দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাবে। কিন্কু শেষ পর্যন্ত 
সে তার সেই মনোভাব বাতিল করে দেয় এই যুক্তি দেখিয়ে, তার বিরুদ্ধে গ্রাহাম যদি কোনো! 
প্রমাণ সংগ্রহ করেই থাকত তাহলে গতকাল রাতের মধ্োই তাকে তার আ্যাপার্টমেন্ট থেকে 
প্রেপ্তার না করে তার কর্মক্ষেত্র দিউজিয়ামে আসতে যাবেই বা কেন? এই উপলব্ধিটা তাকে 
চোখের পাত দু'টো এক করতে পেরেছিল । 

বিউজিয়াম স্্টাটে গাড়িটা ঘোড়াতেই সে দেখল, প্রধান সিঁড়ির সামনে সিকিউরিটি ভ্যানটা 
পার্ক করা রয়েছে। ভ্যানের পিছনের দরজাটা খোলা, ঠিক যেমনটি ছিলো সেদিন সকালে, যখন 
গেইক্টিটো নিয়ে হাওয়া হচ্ছিল বিমানবন্দরে । ভার প্রাথমিক অনিশ্চিত-চিন্তা শেষ পর্যন্ত একটা 
ধুত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল। তবে কি সেদিন সকালে পেইন্টংটা ভ্যানে তোলার দৃশ্যের 
পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল? সেই দৃশপাটা নিশ্চয়ই নতুন করে ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখা 
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হয়েছে। কিন্তু কেন? তবে কি সেটা সমূহে ভেসে যাওয়া খড়কুটো আঁকড়ে ধরে রাখার মতো? 
সে তার গাড়িটা পার্ক করে রেখে নেমে দীড়াল। 

ভ্যানের পিছনে একটা সুবিধাজনক জায়গায় দাড়িয়ে থেকে নজর রাখছিল গ্রানাম, হছইটেলক 
এবং সাবরিনা । ওদিকে সেই চারজন আসল লোক পেইন্টিং'য় নকল বান্সটা পর পয ভিনযার 
ভালে তুলল আবার নামাল। 

একজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে জিছ্বেরেস করল, “আপনারা কি চান আগোর মতো 
দৃশ্যটা আবার অভিনয় করে দেখাই ?' 

“হ্যা, ঠিক আগের মতো,' বলল প্রাহাম। 

প্রথমে বাক্সর একটা দিক নিচু করা হলো মেঝের ওপর, তারপর ভ্যানের দিকে ঠেলে 
দেওয়া হলো এবং সুনিপুণ ভাবে সেটা যথাযথ স্থানে রাখ! হলো। দুজন লোক সেটা ওপর 
দিকে তুলে ধরতেই অনা দুজন দড়ি আর ফাস দিয়ে সেটা বেঁধে ফেলল নিরাপত্তার দিক থেকে 
নিশ্চিত হওয়ার জনা । তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর একজন সিকিউরিটি মুখপত্র বাঝ্সটা 
পরীক্ষা কবে সন্ধষ্ট হয়ে বৃদ্ধান্তুলি দেখায় তাদেব। 

ব্রডেনডিকের দিকে তাকায় গ্রাহাম। “ভাঙল কথা, আপনি না বলেছিলেন, ভিডিওয় ছবি 
তোলাব জনা ক্যামেবাম্যান ঠিক এখানে দীড়িয়েছিল? আশাকরি এখন আপনি নিজের চোখে যা 
দেখলেন সেটা যথেষ্ট।' 

অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে বুডেনভিকের চোখে। ভ্যান ভেনের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 
'এসব কেন মিলস? টাকার জন্যে ? 

ভয়ে ভয়ে ঢোক শিলল ভ্যান ডেন। প্রফেসর ব্রডেনডিক,আপনি মনে করবেন না-+” 
গ্রাহাম তাব সামনে এসে মুখোমুখি দীঁড়াতেই চুপ কবে গেলো সে। তার সাদা শার্টের ওপর 
ফিকে হয়ে আস! দাগটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল। 

"আমাদের মনে হয় না, আমরা জানি।' প্রাহাম লক্ষ্য করল, সেই দাগটাব ওপর ভ্যান 
ডেনের দৃষ্টি স্থির নিবন্ধ। 'খুবই দুঃখজনক, তাই না? 

“কি রকম-_-' 

'কি রকম?' তার কথাটাই পুনরাবৃত্তি কবে গ্রাহাম বলল, 'এর কারণ লেমার। 

ব্রুডেনডিকের দিকে তাকিয়ে ভ্যান ডেন তার শেষ আশাটা বাস্তবে রাপায়িত করার চেষ্টা 
করল এই ভাবে £ 'কে, কে এই লেমার? এসব কি হচ্ছে শুনি? 

'বেশ আমি তোমাকে সব খুলে বলছি, ব্রডেলডিকের দিকে চোখে পড়তেই গ্রাহাম বুঝাতে 
পারল, ভ্যান ডেনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের ব্যাখ্যা চাইছে সে। “হ্যা, গতকাল ভ্যানটা আমি 
পরীক্ষা করে দেখেছি সহন্ধভাবেই ভেতরে নড়তে -চড়তে পারি। কিন্তু ভিডিও দেখতে শিয়ে 
লক্ষা করেছি, ভ্যানের পাশ থেকে পেইন্টিংটা সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন লোককে শুটিসুটি 
মেরে যেতে হয়েছে। এর কোনো কারণ যে থাকতে পারে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তাই ওই 
চারজন লোককে ডেকে এনে সেদিনের সেই পেইন্টিংটা ভ্যানে তোলার দৃশ্যের পুনারাভিনয় 
করার ব্যবস্থা করি। ডামি বাঝ্সটা ভ্যানে তোলার আগে আমরা চারজন আজ সকালে ভিডিওটা 
তিনবার দেখেছিলাম, আর প্রতিবারই সেই একই ফলাফল। হে লোকটা আসল পেইন্টিং'র 
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সামনের অংশটা বাধা-্থাদা করতে শিয়ে ভানের ঘধ্যে পরশ জায়গা পেয়েছিল, অনুরূপ সুবিধে 
আমিও পেয়েছিলাম । তাহলে কেন এই পার্থকা লক্ষ করা গেলো ভিডিওতে ? এর একটা 
কারণ হচ্ছে, নক প্যানেল যা কিনা ভ্যানের সামনে থেকে পিছন পর্বপ্ত লাগালো ছিলো, যা 
কিনা আপাতমুষ্টিতে চোখে পড়লেও ভিডিও কামেরায় ধরা পড়ার কথা নয় । দু'জন সিকিউরিটি 
গার্ড সহ ভ্যানের পিছ্ছনে বসেছিলে তুহি, আর দরজায় তালা লাগানো ছিলো । এখান থেকে 
ভানিটা স্টার দেবার পর থেকে বিমানবন্দরে পীচ্ছনো পর্যন্ত ওই ভাবেই তোষার বাসে থাকার 
কথা । কিন্তু তুমি যখন দেখালে তোমার সাঙ্গে পুলিশ এসকর্ট চলেছে, তখন বিমানবন্দরে যাওয়ার 
মঝিপথে কোথা পেইন্টিংব বাজসটো অদল-বদল করে নিয়ে থাকতে পারো 

মনোযোগ সহকারে তার বিকুক্ধে অভিযোগ শোনার ফাকে ভ্যান ডেন মনে মনে ঠিক কবে 
ফেব, আর তার পাচার পথ নেই, তার খেলা শেষ! এবার শেষ খেলা খেলতে হবে এদের 
সঙ্গে, এখান থেকে থামাতে হবে। কিন্তু সে তার গাডির সামনে ছুটি গিয়ে দেখল, চালকের 
শ্রাপনের দরজা! গক করা ওদিকে গ্রাহাম তার বদ মতলবটা টেল পেয়ে তাকে ববে ফেলে এবং 
সঞ্জোরে তার পেটে ঘুষি মানতেই মাটিতে পড়ে যায় ভান ভেন। 

শযাথ হয়েছে মাহিল, আব নয়, চিৎকার করে ডানে গ্রাহামের হাত ধরে টানল হইটলক। 
বিশ্রায কক্ষে ভান ডেনকে সঙ্গ করে লিয়ে এলো তইটলক । এদিকে প্ুলডনডিক ঘোষণা করল, 
তার স্টিডিকমে জবানবন্দী নেওয়া হবে। 

প্রণাডেনডিক তাদের অনুস্বণ করাত থাকলে বক্ষম্ববে জিজেস করল গ্রাতাম £ আপনি 
কোথায় যাঙ্জেন ৫ জবানবন্দী নেওয়ার সময় আপনার সেখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই ।' 

কিন্তু সেই পেতশ্টি। রব জলা আমিউ দায়ী । ভাই সেটাব জালিয়াতি কি ভাবে ঘটল, আমার 
জানার অধিকার আছে বৈকি ।' হুইটলক এবং সাবরিনার দিকে ফিবে তাকাল সে তাদের সমর্থন 
শাওয়ার আশায় । তারা দু জানেই মাথা নাড়ল । তা অনুমতি পাওয়ার জনা কার সঙ্গে যোগাযোগ 
কবর? 

কাধ ঝাকিয়ে বলল সাবধিনা £ আপনাদের প্রধানমন্ত্রার কাছে একবার চেষ্টা করে দেখতে 
গান ।' 

"প্রধানমন্ত্রী? হাততন্ব প্রতডেনডিক হতাশ হয়ে শেষ পষস্ত পবাজিিতর মতো বলল ঠিক 
আছে, আমি বুঝে গেছি। তা আমার স্টডিরুমটা আপনাদের কতক্ষণ দরকারে লাগবে ” 

ভ্যান ডেনকে সঙ্গে নিয়ে প্রান্থাম ও ছইটলককে করিডর পথে এশিয়ে যেতে দেখার পর 
ক্রড়েনডিকের প্রসব উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল। 'এই মুহূর্তে আপনাকে কিছু বলতে 
বাধ্য নই আমরা । আমাদের তদন্তের রিশোর্ট আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যথা সময়ে পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে। বিপোর্েবি একটা কপি তিনি আপনাকে পাঠাবেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর 
করছে তার গুপর । 

সাবহিনা ঘরে প্রবেশ করতেই তার দিকে ফিরে তাকাল ভ্যান ডেন। কোনে ভূমিকা না 
করেই প্রাহাম ও ছুইটলকের উদ্দেশ বলে উঠল, 'তোমরা শ্রদ্কত ?' 

মাথা দেড়ে সায় দেয় প্রাহাম। তারপর সে তার হাতের ফাউন্টেন পেনটা টেবিলের ওপর 
রেখে দ্যান সেসের উচ্ষেশো বাল, "আমার বিশ্বাস, এটা তোমার 1 


১১৬১ 


পেনটা হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে নিয়ে জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে 
বলল ভ্যান ডেন, 'ভীবনে কখনো এটা আমি দেখিনি।' 

রাগে উত্তেজনায় ভ্যান ডেনের কলার ধবে গ্রাহাম তার পায়ের কাছে টেনে নামিয়ে খিঁচিয় 
উঠল, 'তোমার কাছ থেকে যা জানার সব আমি আদায় করে ছাড়ব। অতএব আমাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা তোমাকে করতেই হবে। তা না হলে তোমার কি পরিণতি হবে বুঝতেই পারছ 

গ্রাহামেব দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ভ্যান ডেন বলল, 'আপনি বেশ ভাল করেই 
ভানেন, আমার বিকদ্ধে যে অভিযোগ আপনি আনতে যাচ্ছেন, তার কোনো প্রমাণই নেই 
আপনার কাছে। আদালতে আপনার মতবাদ ধোপে টিকবে না?" 

“কিন্ত লেমারের স্বীকারোক্িই প্রমাণ করে দেবে, গ্রাহাষের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে মন্তব্য 
করল হইটিলক । 

“আমার যা নাম, সেই নামে সে আমাকে জানে না... কথাটা বলে ফেলেই চমকে উঠল 
ভান ডেন। এ কি করল সে! ভান ডেন এখন ভাবছে, তাহলে অন্য কোন নামে সে আমাকে 
চেনে, স্বভাবতই এই প্রশ্নটা ওদের মনে জাগতে পাবে । ভান ডেনের আশঙ্কা এখানেই। 

ভ্যান ডেনেব পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসতে শিয়ে হুইটলকের ঠোটে একটা ফর হাসি 
ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 

অদূরে টেলিফোনের দিকে ভান ডেনের দৃষ্টি ঘোবাফেরা করে। 'কোনো কিছু বলার আগে 
আমি আমার উকিলের উপস্থিতি চাই এখানে ।' 

'পুলাশের জেরার সময় তুমি তোমার উকিলকে কাছে পেতে পারো, তার আগে নয়, 
উত্তরে সাফ জানিয়ে দিলো হইটলক। 

'এখানে আমার উকিলকে পাওয়ার অপ্রিকার অবশাই আনার আছে।' ভ্ুদ্ধ স্বরে বলে উঠঙ্গ 
শান ডেন। 

তার কথায় সায় দিলে হইটলক। নিশ্চয়ই, কিন্ত মনে রেখ তাকে এখানে ডাকার 'আগে 
তুমি যা বলবে তার একটা রিপোর্ট পুলিশকে দিতে হবে, আর সেটা হাঝে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল 
এনাকোয়ারির রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট থেকে আমরা কি কি রাখব, কিংবা কি বাদ দেবো, সেটা! 
আমাদের মর্ভি। তারা জানে না কে টয়সগেনকে হত্যা করেছে, কিন্তু আমরা জানি । তারা জানে 
না কোন অস্ত দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছিল, কিন্ধু' আমরা জানি । তোমার আর লেমারের মধো 
যোগসাজসের খবর তারা জানে না, কিন্তু আমরা জানি । এই সব তথা-প্রমাপগুলো চেপে 
যাওয়ার তফাতটা হলো তোমার মৃতাদন্ড আর দশ বছরের জেল হওয়ার মধো দে পার্থকা ঠিক 
সেটা।' 

“লেমারের স্বীকারোক্তি কি শুনি ?' 

“লেমার কখনোই স্বীকারোক্তি দেয়নি! সে মৃত? ভ্যান ডেনকে সবাক করে দিয়ে বলে 
উঠল হুইটলক। "অতএব বুঝতেই পারছ, তোমার নিজেরই স্বাথে আমাদের সঙ্গে তোমার 
সহযোশিতা করা উচিত!" 

“ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত ভ্যান ডেন ভেঙ্গে পড়ল, “আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করব।' 


শপ 


সাধরিন! তার ব্যাগ থেকে সোনি মাইক্রো-ক্যাসেট প্রেয়ারটা বার করে ছইটলক আর ভ্যান 
ভেলের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল। ক্যাসেট প্রেয়ারটা চালিয়ে দিয়ে হইটলকই প্রথমে 
প্রগ্থ করল, ' পেইন্টিংটা চুরি করার জনা কে তোমাকে ভাড়া করেছিল? 

“তাতে হ্যাগো।' 

প্রাহাম ও সাবরিনার মতো! এ নাম এর আগে কখনো শোনেনি হইটলক। যাই হোক, তার 
পরবর্তী প্রক্ঝ 'তার সম্পর্কে কি তৃথি জানো বলো? 

“আমি কেবল জানি, মার্টিন ক্ক্যাডার নামে একজন মালটি মিলোনীয়ারের পার্সোনাল 
সেক্রেটারি সে।' 

“ক্যাডার ?' বিড় বিড় করে বলতে গিয়ে চিন্তা করল হুইটলক। 'নামটা যেন শোনা 
নি 

সাববিনাও ভাবছির তখন, সেও যেন নামটা গুনেছে কোথাও, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মলে 
করতে পারছে না। 

“মতা, তোমাদের শ্মতিশকি কতই না দূর্বল, হুইটলক ও সাবরিনাব মুখেব ওপব পালা 
করে একবার দৃষ্টি ফেলে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল প্রাহাম, “মনে আছে, ১৯৭৯ সালে বাশিয়া 
আফগানিস্তান আক্রমণ করার মাস খানোকেব মধো ইউবোপিয় বিজনেস কমিউনিটির মধো 
একটা বিবাট স্ক্যান্ডাল ছড়ানর কথা? ইউরোপিয় কাস্টমস অফিসাববা তদশ্ত করতে গিয়ে 
একটা জামনি অস্থ কোম্পানি হেক্ট'এব নাম প্রকাশ কবে দেয়। তাদেব বিপোর্ট থেকে প্রমাণিত 
হয়, সেই কোম্পালি আফগানিস্তানে যুজাহিদাদের বিকুচ্ছে বাবহাব কবাব জন্য কেমিক্যাল অস্সু 
বিস্রী করেছিল রাশিয়ানদের। এর ফলে সেই কোম্পানির বোর্ডে সদসারা পদতাগ কবতে 
বাধা হয়েছিল, আর তার মালিক মার্টিন স্ক্যাডার জলেব দবে তাব কোম্পানিটা বিজ্রী কবে 
দেয়। আমার কাছে সর্বশেষ খবব হলো, দেশ ছেডে পালিয়ে গিয়েছিল সে চকিতে একবার 
ভান ভেনের দিকে তাকিয়ে প্রাহাম জি্েস কহল, ' সে এখন কোথায় ”' 

“বিও ডি জেনিবোয়।' 

“তার সঙ্গে তুমি কি কখনো মিঙগিত হয়েছিলে?' জিজ্েস কবল সাবরিনা । 

'না। সবকিছুই দেখাশোনা করত ভ্রাগো। 

“আর টয়সগেনকে মনোনীত কবেছিল কে?' এবাব জানতে চাইল হুইটলক | 

“পু্যাভাব। অবশ টয়সগেনকে সামনা-সামনি আগে দেখেনি সে। যেমন বলেছি, ড্যাগোই 
সব কিছু দেখাশোনা করত। পেইস্টিংটা জালিয়াতি করার জন্য টয়সগেনকে রাশিয়া থেকে 
আমদানি করা হয়েছিল। সব থেকে ভাল জালিয়াত ছিলো সে মক্ষোয়, আব রেমত্র্যা্ড ছিলো 
তাঝ প্রিয় শিল্পী।' 

“আমার এবারের প্রশ্থা হলো, হযামিলটন আর লেমারকে ভ্যাগো কি ভাড়া করেছিল ?' 
জিজোস করল ছইটলক। 

“না, ও কাজ আমার । আমস্টারভামের পুয়ো অপারেশনের ভার আমাকে দিয়েছিল ভ্াগো। 
আমার প্রথম কাজ ছিলো টয়সগেনের জন্য একটা কটোফ্রেমের যোগান, হা গিয়ে সে পেইন্টিং 


৬৯ 


'র পিছন দিকটা নকল করতে পারে। তারপর আধি হ্যামিলটনকে অনুরোধ করি। জার সে তখন 
সীগার্সের পেইন্টিং এনে হাজির হয়। একেবারে নিখুত ছিলো সেটা ।' 

য়সগেনকে হত্যা করার মতলবটা কার ছিলো ?' জিজেস হদাল প্রাহাম। 

ভ্যান ডেন তার রুক্ষ চুলে আত্তুল বোলাতে থাকে। "যখন আমি জানতে পারলাম, আপনারা 
তার খোঁজ করছেন, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তার দেখা পেলে আপনারা তার কাছ থেকে 
গোপন সব খবর জেনে নেবেন। তাই তার মুখ একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল আমাকে। 
বিশ্বাস করুন, এ আমি চাইনি, সত আমি চাইনি। নেহাতই বাধ্য হয়ে--- 

তাই তুমি লেমারকে বলেছিলে তাকে খুন করার জন্য ?' জিজ্েস করল ছইটলক। 

মাথা নাড়ল ভ্যান ডেন। 

“আচ্ছা কেপলারকে নিয়োগ করলে কি করে? জিজ্েস করল সাবরিনা । 

“কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন খুনের সঙ্গে আমার জড়িত থাকার সব মধিপত্র আপনি সরিয়ে 
ফেলবেন, মনে আছে তো? 

“আগে প্রশ্নের উত্তর দাও. ভ্যান ডেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ স্বরে হুকুম করল প্রাহাম। 
“বলো, কি ভাবে কেপলারকে নিয়োগ করলে &' 

“আমি নয়, স্ত্যাগোই তাকে নিয়োগ করেছিল ।" 

নিজের মনে ভান ডেলের স্বীকারোক্তি সমর্থন করল ছইটলক। আগের দিন ভ্যান ভেনের 
সঙ্গে তার আলোচনার কথা মনে পড়ল হুইটলকের। ভ্যান ডেন নিজের মুখে বলেছিল, 'পরে, 
আরো কন্ট্রা্ পাওয়ার আশায় লেইন্টিংটা বিমানবন্দরে নিখরচার পৌছে দেওয়ার জনা কথা 
দিয়েছিল কেপলার ।' 

“তার মানে তুমি আর দু'জন প্রহরী বিমানবন্দরে যাওয়ার মাঝপথে আসল পেইন্টিং'এর 
বাক্সটা সরিয়ে নকল বাঝটা রেখে দিয়েছিল, যা আগে থেকেই ভ্যানে তুলে রেখেছিল। নকল 
পেইন্টিংটা বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়ে মিউজিয়ামের ফেরার পথে কেপলার পুলিশ এসকর্টের 
সাহায্য নেয়নি। সেই সুযোগে তখন নকল প্যানেলগুলো খুলে ফেলে ভ্যান থেকে সরিয়ে 
ফেলেছিলে। আমি ঠিক বলেছি কিনা? 

“হযা।' উত্তরে স্বীকার করল ভ্যান ডেন। 

'এই কর্মের জন্য কত টাকায় রফা হয়েছিল? আর কতটুকুই বা আপনার পরিশ্রম মূল্য ।' 

“দশ মিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে এক মিলিয়ন ডলার আ্যাডভাব করেছিল কেপলার, বাকি 
টাকাটা পাওয়া যাবে পরে জালিয়াতির কাজ শেষ হলে। সেই টাকাটা সুইস ব্যাছে জমা 
পড়েছে। টয়সগেনও পেয়েছে দেড় মিলিয়ন ভলার। আর আমস্টারভামে আমার নামে একটা 
ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খুলে রেখেছিল ভ্যাগো। সেই থেকে লেমার আর হ্যামিলটনকে তাদের পাওনা 
টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলাম। তবে কেপলার কিংবা তার প্রহরীদের ব্যাপারটা আমি জানি। জামার 
ধারণা ভ্যাপো নিজে তাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে গিয়ে খাকবে।' 

'এত সব খরচ হিটিয়ে পেইন্টিটোর জন্য স্কযাডারকে নিশ্চয়ই অলেক দরদন্ার করতে 
হয়েছিল?' জিজেস করল প্রাহাম। 


৯ 


“যাবতীয় খরচ সহ বাড়তি সাড়ে-দশ মিলিয়ন ডলার দে পেয়েছিল, সংশোধন করে দেয় 
কাল ডেল। 

শাচ্ছা, নকল পেইন্টিং যে আবিশ্কৃত হয়েছে, এ খবর ড্যাগো জানে? নীরবতা ভঙ্গ করে 
কিজেস করাল সাবরিগা। 

মাথা নাড়ল ভান ডেন। 'না। সে বলেছিল, নকল পেইশ্টিংটার খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে 
সারাবিশ জড়ে টি. ভি. এবং সংবাদপত্রে হেডলাইন হয়ে যাবে। তবে গোপন তদশ্ডের বাপারে 
মাথা ঘামাতে চায়লি গে! 

'প্রতিপক্ষর অতি আত্মবিদ্থাস আমি ভাঙ্গবাসি, হোসে বসল গ্রাহাম, 'এই কারণে যে, সব 
সময় একটা না একটা ভুল তারা ঠিক করবেই । 

'এই পেইন্টিং চুলি বা জালিয়াতি করাব খবরটা তোমার স্ত্রী জানে? জানাতে চাইল 
ঘইটলক। 

মাইরেন ক্যাসেট প্লেয়ারের দিকে অপরাধীর মাতা তাকাল ভ্যান ডেন। না আমার ইচ্ছে 
ছিল তাকে ছেড়ে সেই টাকা নিয়ে নতুন কারে আমি আমার ভীবন শুরু করব। আমাদের বিয়ে 
হয়েছে আজ অনেক বছর হয়ে গেলো । আমি কি করলাম, এ নিয়ে মাথা খামাবে না সে) 

'এবার ড্রাগোর বিবরণ দাও নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল 
করে ভান ডেনকে জেরা করাধ গশুপল মনোনিবেশ করল হুইটলক। 

“সবে তিরিশ পেরিয়ে থাকবে। সব সময় সাছা পোশাক পড়তে অভান্ £স। পোশাকের 
সাঙ্গে চুলটা তার বেশ ভালই মাচ করে। তাব পাতলা গড়নের মুখে ওয়ার বিমড চশমা ভালই 
মনায়। মুখে তার হাসি প্রায় সব সময়েই লেগে থাকে, কিন্কু তাব চোখে কোদনা প্রতিক্রিয়াই 
দেখা যায় না। অনুভূতি শুনা চোখ ।' টেলিফোনের দিকে তাকাল ভান ডেন। আমি যা জানি, 
মবই তো আপনাদের বললাম । এখন পুলিশাকে বলতে যাবেন নাছ" 

'এই পর্যায় তারা এ কেসে নিজ্েদের জড়াতে চাইবে না” উত্তরে বলল হইটিলক। 'এখন 
থোকে ঘরে নজরবনী হয়ে থাকবে তুমি যতক্ষণ না আসল পেইন্টিংটা উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে! 
আর তারপরেই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে পুলিশের কাছে।' 

“সেটা তো আইন বিরুদ্ধ! তিক্ষস্বরে বলল ভ্যান ডেল। "আমার উকিল পাল্টা অভিযোগ 
আনবে আপনাদের বিকুদ্ধো' আমার নিজের বাড়িতেই আমার ইচ্ছে মতো স্বাধীন ভানে 
খোরাফেবা করতে পারবো না, এ হয় নাকি ? এও তো একটা অপরাধ অবশ্যই ”" 

'তোমার সুবিধে মতো বাপারটা তুমি এ ভাবে সহজ করে নিতে পারো না, বলল হুইটলক। 
আমি ভেবেছিলাম, ইতিমধ্যে আমরা একটা বাবস্থায় পৌছতে পেরেছি। 

শ্যা, পেরেছিলাম বৈকি, কিন্তু আপনারাই ঘটনাটাকে আপনাদের প্রয়োজন মতো সাজাতে 
চাইছ্েম।' 

“তা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নতুন খেলা খেলতে শুক করো, অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল 
প্রাহাম, "তাহলে আমরা দেখব, জেলে যাওয়ার আগেই তোমাকে একটা মার্কামারা 
আসামীতেপরিশত করা ধায় কিনা: এ আমি শপথ নিয়ে বললাম ।' 


১০ 


ভ্যান ডেন তার হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ' ঠিক আছে, আপনারা ঘা চান 
তাই আমি করব।' 

গ্রাহাম এবং হইটলক তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এলো!। ওদিকে পিটার ডি জংকে 
ফোন করল সাবরিনা । প্রতিশ্ররতি দিলো সে. ভ্যান ডেনের বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ 
পাহারার ব্যবস্থা কববে সে, আর এখনি । রিমিভারটা নামিয়ে ব্রেখে টেবিলের ওপর থেকে 
মাইক্রো-কাসেট প্রেয়ারটা ভুলে নিলো সে। তারপর ঞুত ভাদের অনুসরণ করল সে। 


জুরিখে 0৭00 সেল্স কোম্পানির একজন হয়ে সিফোল এয়ারপোর্টে সেমনা 540 
বিমান থেকে অবতরণ করে রাণগয়ের দিকে ধারে ধীরে এগিয়ে চলল জাকুইস রাস্ট। রাগওয়ে 
থকে সোজ্তা পার্ক হোটেলে নিয়ে যাওয়ার না কালো রঙের একটা মার্সিডিজ গাড়ি অপেক্ষা 
কবছিল। 

বিয়াল্লিশ বছবেব রাস্ট একজন ফবাসী। কালো পাতলা 2ল, ছেটি ছোট করে ছাটা, হাক্কা 
নীল চোখ, সব মিলিয়ে শীতিমতো সুপুরষ বলা যায় তাকে । বছব পনেরো ফ্রেঞ্চ সার্ভিস ডি 
ডকামেন্টেশনে কাজ করার পল ঢাখক৫0-় যো দো খানে হইটলকের সঙ্গে কাজ 
বাবেছিল । ফিলপট বাজেট পাডিয়ে দেয়ায় দশটা থেকে লুডিটা অপারেটিত টিম গঠন 
কলার অনুমতি পাদ লাস্ট এবং এর থেলেই বিপ্রবাস্ক ধ্াইিক ফোর টিমের জন্ম হয়। রাস্ট এবং 
হইটলুবের সঙ্গে সাবরিনাকে কাছ শেখার সুযোগ কৰে দেওয়া হয়। তাদের সব কাজেই পুর্ণ 
সমর্থন ছিলো ফিলপচ এন কোলসিনহ্কিব। মাসে দশটা টিনের মধো স্ট্রাইক ফোর্স হী 
অতান্ক পেশাদার টিমে পরিণত হয়ে যায় রাস্টের শিন্যান জিলা, ভার স্ব সতো পরিণত হবে। 
গাহাম আগে পাথ পাথে থরে পেডাহ ভবখুকেধ মতেত সে এখন এখানকার লাডে বিশেষ ভাবে 
অনুপ্রাণিভ। 

বছর খানেক পরেই ফ্রান্স ও আলেজেবিয়ার মধ্যে একটা আন্মজাতিক ড্রাগ চোরা চালানকানীর 
সঙ্গে মোকাবিলা করার জনা স্ট্রাইক ফোর্স প্রকে মাবসিলেসে পাঠানো হয়। সেখানে সাবরিনা 
হাল সাথী হয়। একদিন রুটিন মাফিক একটা ডকে চেকি'এর সময় উত্তেজিত স্মাগলারদের 
খপ্পরে পডে যায় রাস্ট। তর গপব প্রাচশ্ড আঘাত হানে তারা, কালে তার পিঠের শিরদাড়া জখম 
হয় এবং কোমর থেকে পা পর্যস্ক পক্ষা্থাতে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সে। 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কমান্ড সেন্টারে সিনিয়র আডভাইসার হিসেবে পঙদোল্সতি 
করা হয় তাকে। কিন্তু ইউরোপিয় অপারেশনের প্রধান কার আযাঞ্সিডেন্টে নিহত হওয়ার পর 
তার স্থলাভিষিক্ত হয় রাস্ট। তাতে [াখ 0০৭ ভেতরের লোকেরা বিশ্রিত হয়। কারণ 
তাদের ধারণা ছিলে! সেই পদে আসীন হবে কোলসিনক্কি। ইউয়োপিয় কাজকর্মে দক্ষতা 
দেখিয়ে ইউরোপিয় অপারেশনের প্রধান হিসেবে বছর খানেক পরে সে তার সপ্জালোচকদের 
মন জয় করতে সমর্থ হয়। | 

পার্ক হোটেলের সামনে এসে থামল মার্সিডিজ! ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে লেমে খুট 
খুলল। রাস্টের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী পোর্টেবল হুইল-চেয়ার সে বার করল ঘর থেকে। 


৭৬ 


ডোরম্যন দুর থেকে বাস্টকে ছইল-চেয়ারে চড়ে হো/১রের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে 
ভাড়াতদি ছুটি দীয়ে বলল, 'আমাকে সাহাহ্য করতে দিন স্যার!" 

'না না, আমি একেবারে অযোগ্য নই।' রাস্টের মুখে বিষয্ন হাসি। "আমি নিজেই চলে যেতে 
পারব। সে যাইহোক, ধনাবাদ জানাই আপনাকে ।' এই বলে রিমোট কন্ট্োলের সাহায্যে ছইল- 
চেয়ারের ইঞ্জিন চা করে দিয়ে সেটার মুখটা হোটেলের দিকে ফিরিয়ে দিলো। 

“খুব বেশি দেরী করব না, চালকের কাছ থেকে এ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বলল রাস্ট। তারপর 
রিসেপসনিষ্টের কাছে শিয়ে সাবরিনার কম-নস্বরটা জিষ্েস করতেই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলো 
সে। দিফট থেকে সাবরিনার ঘর খুব কাছেই। দরজায় মান্র একবারই নক করল সে। 

গরন্জা খুলে রাস্টকে দেখা মাত্র তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে তার দুই চিবুকে চুমু খেলো 
সাধরিনা । 'তোমাকে দেখলেই সব সময় ফেমন যেন একটা বাড়তি প্রেরণা পেয়ে যাই ।' গদগদ 
হয়ে বলে উঠল রাস্ট। 

"যথা প্রশংসা হয়ে যাচ্ছে না?" উপহাসের ছলে বলে বাস্টের দিকে তাকাল, তার চোখে 
তরর্সনা। "তা আপনার ফ্লাইট কিরকম হলো? 

“সৌভাগাবপত অঘটন কিছু ঘটেনি ।' টেলিভিসন সেটের পাশে বসল সে। সামনেই একটা 
ছোট ব্রীজ । নিজে ক্রীজ থেকে পেপসির একটা কান বার করে চুমুক দিলো রাস্ট। “সেই 
সাহসী জোড়ামানিক কোথায় ”' 

“আমি তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি,' বলল সাবরিনা । 

প্রাহামই প্রথম ঘরে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে করমর্দন করে তাব গলার ক্ষতস্থানে হাত 
ধোলাতে শিয়ে লাস্ট বঙ্লল, 'এটা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে মাইক ।' 

কীধ কীকিয়ে বলল প্রাহাম $ এই সব কাজে আমবা যে ঝুঁকি নিয়ে থাকি, এটা তারই একটা 
চিচ্ছ মাশ্।' 

“আমাকে মনে করিয়ে দিও না. বিড়বিড় করে বলল রাস্ট। এই সনয দরজায় আবার নক্‌ 
করায় শব্ধ হলো, ওই বোধহয় ছইটলক এলো । 

'এসো হইটলক,' আহ্বান জানাল সাবরিনা 

ঘরে ঢুকেই রাস্টের দিকে দাত বার করে হাসল ছুইটলক, ' কেমন আছ জ্যাকইস?' 

“ষেমন চি়দিন থাকি--- 

করমর্ণনের পর র্াস্টকে সরাসরি জিজ্েস করল হুইটবলক, 'এই কেসে সেরগেই কি 
তোমাকে পাঠিয়েছে? 

“নিশ্চয়ই।' রাস্টের হাসির মধ্যে বুঝি-বা একটু বিরক্তি প্রকাশ পেলো। 'আজ সকালেই 
তায় ফান থেকে টেলেক্স মেসেজটা পেয়েছি, সেটা তোমাদের দেখা উচিত ছিলো।' এযাটাচি 
কেস থেকে টেলেজ্। মেসেকটা বার করে হুইজ-চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর রাখল র্াস্ট 
তাদের দেখার সুবিধের জন্য। 'স্্মাডার আর গ্রাগোর অত্তীত কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে 
আমরা তাদের মধ্যে একট! যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি। ফা আকর্ষনীয় হেষ্ট ফার্মে স্ক্যাভারের 
সিকিউরিটি লিফ ছিলো হর্্ট কেপলার । আমস্টরডামে তার সিকিউরিটি ফার্মের মালিক 
স্ক্যাার নিজেই।' 

ণ্‌২ 


“পেইন্টিং চুরিতে অভিযুক্ত কেপলারের দু'জন কর্মচারীর খবর কি?" প্রাহাম জিজেস কয়ল, 
“কোনো খবর-টবর আছে? 

“হ্যা আছে, রাস্ট তার হাতের ফোল্ডারটা আবার খুলল। 'বস্রিশ বছর বয়সী আরনেস্ট 
ভেরি একবার একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে অভিযুক্ত হয়ে সাত বছরের জেল খাটে। বছর দুই 
আগে কেপলার তাকে নিয়োগ করেছিল।' 

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে একজন অভিযুক্ত সিকিউরিটি ফার্মে চাকরি করত ?' ছুইটরাকের 
মুখে সন্দেহের ছায়া কাপে। 

'এ তো তবু ভাল হুইটলক,' ফোল্ডারের ওপর আর একবার চোখ রেখে রাস্ট বলল, 
“দ্বিতীয় ব্যতি রুডি অষ্টারহুইস, বছর পয়তিরিশ বয়স। একটা সিকিউরিটি ভ্যান আটক করার 
অপরাধে তার আঠার বছর জেল হয়, তার মধ্যে মাত্র ন'বছর জেল খেটেছিকা সে। এগায়ো মাস 
আগে জেল থেকে খালাস পাওয়ার মাত্র চারদিন পরে কেপলার তাকে নিয়োগ করেছিকা।' 

'জেলে থাকার সময় তারা নিশ্চয়ই কেপলারের মনের কথা জেলে গিয়েছিকা। জেল থেকে 
খালাস পাওয়ার পরেই সে তাদের নিয়োগ করে।' 

শ্যা, দেখেশুনে তাই তো মনে হচ্ছে, তার কথার সঙ্গে একমত হলো রাস্ট। 'লেমার আর 
টয়সগেনের মৃতদেহের ভার আমরা নিয়েছি। ট্রায়ালের সময় তাদের মৃতদেহ আনা হবে। 
লেমারের কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধু ছিলো না। আমাদের একজন তার ফ্ল্যাটের ওপর চব্বিশ 
ঘণ্টা নজর রাখছে, যদি কোনো মিক্কম্যান কিংবা খবরের কাগজের হকার দুধ বা কাগজ দিতে 
আসে।' 

“আমি জানি । একজন লোক টয়পগেনকে হারাবে, এই বলে বোহেমার রেস্তোরীয় বারমান 
সম্পর্কে বাখ্যা করতে থাকে প্রাহাম। 

গ্রাহামের পর্যেবেক্ষণ নোট করল রাস্ট। আমার চোখ-কান খুলে রাখব মাইক । কিন্তু এতে 
যে কেসের ওপর কোনো প্রভাব বাড়তে পারে বলে আমার মনে হয় না। এমন কি টয়সগেনের 
কাছে যে বারম্যানের রিপোর্ট করার কথা ছিলো, সে যদি তাকে হারিয়েও থাকে, তবু ক্ষ্যাডার 
কখনে৷ তাকে খুঁজে পাবে না। এ আমি তোমাকে বলে রাখছি ।' 

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা ধরল সাবরিনাই। “হ্যা, আমি সাবরিনা কথা 
বলছি।' 

“আমি পিটার ডি জোসেফ কথা বলছি। জযাকুইস আছে ওখানে? 

“এক মিনিট, মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রাস্টের উদ্দেশে সাবরিনা বলল 'কার ফোন।' 

ভুরু কুঁচকে সাররিনার কাছে ছইল-চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে রিসিভারটা 
তুলে নিলো রাস্ট। ফোনে কথা বলতে গিয়ে তার মুখটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল। থমথমে, 
বিষন্ন এবং শেষ পর্যন্ত ডি জংকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। 

“ভ্যান ডেন মৃত 

“মুত £ চিৎকার করে উঠল সাবরিনা, “কিন্ত কি ভাবে? 

"আত্মহত্যা করেছে সে। বাথরুমে গলায় টাই লাগিয়ে তাকে শাওয়ারে ঝুলতে দেখা গেছে। 
তাই স্বভাবতই একটা ঘরোয়া তদস্ত হবে, কি ভাবে একটা টাই তায় কাছে স্মাগল হয়ে গেলো! 

গত 


তবে একজন প্রহরীর কাছে মৃত্যুর আগে সে তার স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে এই বলে যে, 
ইতিমধো সে যদি চিহ্িত হয়ে থাকে, তাহলে জেলে যাওয়া অনিবার্য! কিন্তু কেনই বা সে এ 
ধরনের কথা বলল ?' 

“নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকাটা তার পছ্ছন্দ হয়নি, তাই আমি তাকে শাসিয়েছিলাম এই 
বলে যে, সে যদি আনাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তাহলে সে খুনের ব্যাপারে চিহিত হবে। 
তার জেলে খাওয়ার আগেই আমরা সেটা নিশ্চিত প্রকাশ করার চেষ্টা করব। হয়ত সেই কথা 
শুনেই ভয় পেয়ে শিয়ে থাকাবে সে ' এই কথা বলে জানালার সামনে গিয়ে দাড়াল গ্রাহাম। 

“ইুযা, অবশ্াই মেটা তার যনে প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করে থাকবে) রাস্টের উত্তরটা কেমন যেন 
টাচাছোলার মাতা শোনাল। 

“অবশাই স্বীকার করতে হবে জ্যাকুইস্‌ হ্টটলক তার প্রাক্তন সঙ্গীর দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে আবো বলল, 'চার্টারের সেকশন 4 বলছে ১ কোনো সান্দেহাডাজন আসামীকে বাইবে 
ছেড়ে রাখলে তদস্থের কাছে বি ঘটাতে পারে, কিবো তার বিক্রঙ্গে আনা অভিযোগের 
প্রমাণপত্র লোপাট করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে গুহবন্দ করে রাখা যেতে পারে?” কিন 
আছিনেও তাকে গৃহবন্দী কবে রাখার মতো তেমন জোবাল যুক্তি আমার দেখাতে পারি না। 
তাই আমাদের তদান্ছেন কাজের সুবিধেব জলা যে কোনো উল্টোপাল্টা কা আমাদের করাতে 
হয় অবস্থা বুঝে। সেজনো উমি যেন আমাদের ওপর দোষাবোপ করো! না! পরদিকে কিছু 
আইইনঙ্জ। এই অবিচারের বাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবণ ঢাব১00ব লিকচ্ধে অভিযোগ 
এনে তাবা সারা বিম্মের সাবাদিকাদের কাছে এই ঘটনাটি প্রকাশ করে দেওয়ার শ্রমকি দিচ্ছে; 

'না,না তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কেনই বা অভিযোগ করতে যাবে? সেকশন একে দিলে 
যে সমসা দৈঘা দিয়েছে, সস ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । মনে রেখ, এক সময় 
পামাদের মতো! আমিও ফিল্ডে ছিলাম আমার এখন একটাই চিন্তা কর্নিলকে নিয়, আমাল 
শিপোর্ট পেলে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা অনুমান করলেই আমাব গা শিউরে উঠছে 
এখন। তুমি তো জানো, কাজের সাফল্য পাওয়ার জনা মাইক কেমন কমর ভাবে প্ুতিপত্ষর 
সঙ্গে মোকাবিলা! কবে থাকে । সেটা আদৌ পছন্দ করেন না কর্নেল)” 

কে অতসব জানানর কি দরকাব ?' বাস্টপে দিকে তাকিয়ে বলল সাবরিনা ।' যে কারণেই 
হোক ভ্যান ডেন ঠিকই আত্মহাভা করত। 'চিহিত ব্াক্ডি” বলতে কি যে বোঝাতে চেয়েছিল, 
কেই বা! জানে? 'কোনো কিছই আমি লুকাতে চাই না” রাগতস্ববে বলে উঠল প্রাহাম। সতা 


কথাই বলুন তাকে । লুকাবার কিছুই নেই আমার ।' 
গ্রাহামকে থামিয়ে দিয়ে রাস্ট তখন ভাবছিল, সাবরিনার পরামর্শ মতোই সে তাব রিপোর্ট 
পাঠাবে কর্নেলের কাছে। 


"আচ্ছা, এদিকটা না হয় সামলানো গেলো, কিন্তু স্্রাডার আর ড্রাগোর কোনো খোঁজ 
পেলে?' অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর জিজেরেস করল হুইটলক। 

পেপসীন প্লাসে একটা চুমুক দিয়ে রাস্ট কলতে থাকে, "আমার বিশ্বাস, স্ক্যাডার তার ফার্মটা 
বিস্তী করে দিয়েছে। মাইকের খবর খাঁটি সত্য। তাছাড়া তাদের পূর্ণাঙ্গ চরিহ্ের একটা স্কেচ 
আমি তৈরী করেছি বিমালে তোমাদের পড়ার জনা । স্যাশোর নাম আমরা কমপিউটারের 
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মাধ্যমে প্রচার করেছি, কিন্ত উত্তরটা হলো একটা বিরাট শূন্য । মনে হয়েছে, বুঝি বা তার কোনো 
অস্তিত্বই লেই। তাই আমরা তখন ল্যাংলের সঙ্গে যোগাযোগ করি, এই আশা নিয়ে যে, যদি 
তার সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারে। জান ধায় পাচ বছর আগে পশ্চিমে তার 
বিদ্রোহ করার আগে চেক ইনটেলিডেনে সে ছিলো সামানা একজন ক্লার্ক । 01 তার বিরুদ্ধে 
মামলা তুলে নিলে সে তখন রিওতে যায় এবং গত চার বছর ধরে শ্ু্রাডারের সঙ্গে কাজ 
করছিল সে। রিওর তোমাদের যোগাযোগকারিণী বিস্তারিত আরো খবর দিতে পারবে তোমাদের । 
স্্রাডারের বাক্তিগত বন্ধু সে। তার নাম সিওভান সেন্ট জ্যাবুইস।' 

“অদ্ভুত শোনাচ্ছে, পাত বার করে হাসল হইটলক। 

“21৮ থেকে আমরা তাকে ধার হিসেবে পেয়েছি? 

খুবই চমংকার। ভ্রঙ্গস্থানে চিৎকার কারে উঠল গ্রাহাম। ধার কর! জিনিষ? দেখা যাক 
কতটাই বাসে তীক্ষ ও টৌখস। 

'না! না দক্ষিণ আমেরিকায় সম্ভবত সে একজন খুবই ডাল এজেন্ট । সংক্ষোপে বলতে গেলে 
বলতে হয যে, 01 অপারেটিভদের তুলনায় সিওভান এখনও একজন প্রাথমিক সবের 
হলেও, [বি /00েব প্রায়াজনে চাইলে আমরা তাকে পাতে 

'কিন্তু মেয়েটি বিশ্াসাযোগা তো? জিজ্েস কবল হুইটলক। 

'কেসটার বাপারে অতি সংক্ষোপই তাকে বলা হয়েছে। তাবে তাই বলে এই নয় য়ে ' তার 
সাঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে বলা হাবে। তাব কাজ হলো সেখানে সুযাডারের সঙ্গে 
/তামাদেল পরিচয় কবিয়ে দেওয়া ব্যস এই পর্যন্থ। 

শআমরা কখন যাচ্ছি? জানিতে চাইল হইটসিক। 

'আভ সাঙ্গো টায় বাস্ট তার এ্রাটচি কেস খুঙ্গ তিনটে সীল করা খান বার করল! 
"ডাকারা এবং রিওয় যাওয়ার সাড়ে-সাতটায় 001. ফ্লাটি। কাল সকালে তোমরা পোছে 
সেখানে শহারেব সব থেকে দামী [হাটেল মেত্রিডিয়োনে তোমাদের বুকিং হয়েছে। দাষী হোটেল 
এই কারাণে যে, নিউ-ইয়কেব ধনী বাবসায়ী হিসেবে তোমরা যাচ্ছ ।' একটা গার নিঃশ্বাস নিয়ে 
ধাস্ট আরো বলল, “নার দেখ মাইক, তোমাব স্ত্রার ভমিকায় সাবরিনা যাবে সেখানে । ধরে নাও, 
তোমরা সেখানে হনিমুনে যাচ্ছ, আছি দুঃখিত মাইক, কিন্তু এটাই একমাহ পথ। ক্যারির অমন 
ঘটনার পর তোমাকে সাবরিনার ভূমিকায় কাজ করতে বলা মানে এর চেয়ে জঘন্য কাড আর 
কিছু হতে পারে না।ত স্পা? 

স্ত্রীর নাম উল্লেখ করতেই তীক্ষ-স্বরে বলে উঠল গ্রাহাম, 'এ তুমি কিসের জনা দুঃখ প্রকাশ 
করছ জ্যাকইস?' তারপর সাবরিনার দিকে ফিরে সে আবার বলল, “আমরা তাই করব। এটা 
হালা আমাদের দেশের কাজ, তার বেশি কিছু নয়।' মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবরিন]। 

বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ভোমার বন্ধুর মতো ভান করবে সিওভান,' সাবরিনাকে বলল 
রাস্ট। “স্ক্যাডারের নিজস্ব ক্লাব, “রিভিয়েরা ক্লাবে” তোমরা নিমস্ত্রিত হয়ে যাবে সিওভানের 
অতিথি হিসেবে, তা না হলে ঢুকতে পাবে না সেখানে । প্রতিবছর কার্নিভাল পার্টি দেয় 
স্ষ্যাডার। তবে তোমরা রিওয় গেলে তোমাদের করণীয় কি কাজ হবে সে বুঝিয়ে দেষে। 
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দরজার দিকে তাকাল রাস্ট। কফির টেবিলে তিনটি ম্যানিলা খাম রাখল তাদের জন্য। 
তারপর ব্রীফকেস থেকে একটা ছেটি বাজ বায় করে স্াবরিনার হাতে তুলে দিলো। বাজ্টা 
খুলল সাবরিনা। আর তখনি তার চোখের সামনে আঠারে। ক্যারাট সোনার একটা বিয়ের 
'আংটি। 'খুব সুন্দয়, নরম গলায় বলল সাবরিনা। 

“আমার ধারণা, এটা একটা অবলম্বন, প্রতিশোধ নিলো রাস্ট। রাস্টের বিরোধিতা করার 
অর্থ যুঝতে পারল সাবরিশা। প্রাহামের হতো সে-ও তার প্রিরতমাকে হারিয়েছিল। সে এক বড় 
দুঃখের কাহিনী । প্যারিসে সে যখন সেখানকার ইনটেলিজেন্স ডিপটিমেন্টে কাজ করত, তঙ্খন 
সেয়েলিন মারডিন-এয় সঙ্গে মিলিত হয়। একটা ড্রাগ কেসে মেয়েটি সাক্ষী হয় এবং সেই 
মামলায় রাস্ট তাকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করে। মারডিন চাকরি করত প্যারিসের গ্যালারিস 
লাফেয়েটি ডিপটিমেন্টে, সেই চাকরি ছেড়ে সে চলে আসে নিউইয়র্কে রাষ্টের সঙ্গে । রাস্ট 
তখন [000 চাকরিতে যোগ দেয়। তখন তারা কেউই কাউকে বিয়ে করতে চায় না। 
তাই তারা দু'জনে এক সঙ্গে বাস করতে থাকে। তারপর একটা দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায় রাস্ট। 
সেই অবস্থায় তাকে তাগ কবে ফ্রান্সে ফিরে যায় মারডিন, রাস্ট তখন হাসপাতালে । সর্বশেষ 
খবর থেকে জানতে পাবে রাস্ট, একজন সুইস স্কীয়ারের সঙ্গে বসবাস করছে মারডিন। 

হঠাৎ সাধবিনা লক্ষা করল, তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রাস্ট। তার মুখে বিষঙ্ণ 
হাসি। “তুমি কি মারডিনের কথা ভাবছিলে ?' 

“আংটিটা মনে পড়িয়ে দিলো তার কথা ।' 

'এবং আমাকেও! দুঃখের মাঝেও ক্ষণিকের আনন্দানুভূতিতে হাততালি দিয়ে উঠল রাস্ট। 
'সে যাইহোক, এখন তোমাদের প্লাইটের জন তৈরী হতে হবে, আর আমাকেও যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে জুরিখে। এখন স্ট্রাইকফোর্স টু টিমের আলজিরিয়ায় পৌছে 
যাওয়ার কথা। গতকাল রাতে তারা যাত্রা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা! হলো আজ রাতে 
লিবিয়ায় বওনা হওয়া ।' রাস্ট তার ছুইলচেয়ার চালু করে দিলো। ' তোমাদের জন্যে আমার 
শুভেচ্ছা রইল।' তারপর প্রাহামের সঙ্গে করমর্দন করতে শিয়ে বলল, “তোমার স্ত্রীর ভূমিকায় 
সাবরিনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত মাইক ।' 

“না, না এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে জ্যাকুইস ? ঠিকই হয়েছে।' 

রাস্ট চলে যাওয়ার পর ঘবের ভেতরে দৃষ্টি ফেলতেই সাবরিনা দেখল, গভীর আগ্রহ নিয়ে 
তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রাহাম। হঠাৎ অস্তুত ভাবে সে তার আত্মসচেনতার কতা অনুভব 
করল। তায ভীরু চোখের চাহনিতে কিসের ফেন লজ্জা, কিসের যেন সংকোচ, যা আগে কখলো 
সে অনু্ব করেনি, এমন কি মাইকের সঙ্গে কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও। তখন ছিলো শুধুই 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আর এখন যে সম্পর্কটা গড়তে চলেছে তাদের মধ্যে, সেটা অভিনয় ছাড়াও 
অন্য কিছু আয় এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই তার এই লজ্জা, এই সংকোচ! তার কষ্ঠস্বরে একটা 
ছিধায় ভাষ প্রকাশ পেলো, মাইক, তবে কি কোনো গোলমাল... ? 

“আমার আশকা, এসব কথা শুনলে জানি না ক্যারি কি ভাবে নিত!" 

'আর' তখনো _সাবরিমার কণ্ঠস্বর একটা অনিশ্চয়তার ভান। 


খি 


“নিশ্চয়ই ঈর্ষাহ্িত হতো।' করিডরে বেরিয়ে এসে বার বার সে তাকিয়ে গেখতে থাকে 
সাবরিনাকে। “কিন্তু আমার ধারণা । গোপনে অনুমোদন করত সে। 

গ্রাহাম তার ঘরে ফিরে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ সাবরিনা তার ঘরের দরজার সামনে 
দাড়িয়ে রইল। তার মনে তখন অনেকগুলো প্রশ্থ ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিসের মনোনয়ন? তাকে? 
কিংবা এই কেসের ব্যাপারে সে ষে তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছে, সেটার 
অনুমোদন? 

দরজা বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সাবরিনা, পোশাকমুক্ক হয়ে গরম জলে গা ধুলো। 
কেবল গা মোছার সময় দেওয়াল-আয়নায় তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করল সে, চেতনে অবচেতনে 
নিজের মনেই হাসছিল সে। 


সাত 


পরিদন সকালে রিও ডি জেনেরিওর গ্যালিও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে গোছল 
তাবা। সেখান থেকে ট্যাঞ্সি চড়ে সোজা আটত্রিশ তলার মেরিডিয়েন হোটেলে। হোটেল 
রিসেপসনিষ্টকে তাদেব আগমনবার্তার কথা জানাতেই কমপিউটারে তাদের নাম টাপ করল। 

নিউইয়র্ক থেকে মিস্টার এন্ড মিসেস প্রাহাম ?' 

“হ্যা, ঠিক তাই ।' 

“আমাব অভিনন্দন রইল সার ।' 

“ধন্যবাদ, খুব বেশি আগ্রহ দেখাল না গ্রাহাম। 

রিসেপসনিস্ট একটা রেজিষ্ট্রেশন কার্ড দিলো গ্রাহামকে পূরণ করার জনা । "আপনাদের 
পাসপোর্টগুলো দেখতে পারি? 

পাসপোর্ট দেখার পর হাসতে হাসতে বলল রিসেপসনিস্ট, "আপনার আর মিসেস গ্রাহামের 
জন্য একটা হনিমুন সুইটের ব্যবস্থা করেছি 

কেমন যেন চিন্তিত দেখাল প্রাহামকে। “কি ব্যাপার স্যাপার, কোনো গোলমাল ?' 

না, না, আদৌ কিছু নয়।' জোর করে হাসবার চেষ্টা করল গ্রাহাম। 'এতে তো আমাদের 
খুশি হওয়ারই কথা !' 

রিসেপসনিস্ট ঘখন তাদের সুইটের চাবির বাবস্থা করছিল। মুহূর্তের জন্য সাবরিনার সঙ্গে 
দৃষ্টি বিনিময় হতেই ফিস্ফিপিয়ে বলে উঠল গ্রাহাম, 'হনিমুন সুইট দিচ্ছে আমাদের ।' 

সাবরিনা তার অদম্য হাসিটা কোনো রকমে চেপে গিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলল, “আমি 
দুঃখিত মাইক, কিন্তু এটা তোম্নাকে একটা মজার ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে, কি বলো?" 

“তুমিও যে তাই মনে করো তা জেনে আমি খুশি ।' ফিরে এসে প্রাহামের হাতে চাবি আর 
একটা.খাম টেবিলের ওপর রেখে রিসেপসনিস্ট বলল, 'এই খামটা আপনার জন গতকাল 
সন্ধ্যায় একজন হিল! রেখে গেছে স্যার 

তরস্ত হাতে খামের মুখটা খুলে ফেলল গ্রাহাম, ভেতর থেকে একটা কার্ড বার করল, তাতে 
লেখা ছিলো £ 


নও 


মাইক, হইটিলক, সাধরিশা, আশাকরি আমস্টারডাম থেকে আপনাদের ফ্লাইট বেশ 
আনন্দদায়ক তয়েছে। কাল সকাল দশটায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। 
পিওান। 


চিরকুটটা পড়ার পর সাবরিলায় হাতে তুলে দিলো প্রাহাম। পড়াব পর সাবরিনা আবার 
সেটা হইটলককে দিলো। 

ঘ্টটলকেব কাধ আলতো হাতির ছোয়া বেছে নবম গলায় বল গ্রাহাম, “ঘুমোবাব সময় 
চলে যাচ্ছে, চলি বন্ধু । কাল সকালে আবাব দেখা হচ্ছে ।' 

“আমারও ঘুম পাচ্ছে খুব ।' হইটলক তার সুইটে চলে যেতে গিয়ে চোখ দু'টো ঈষৎ ছোট 
করে বলল তোমরা দানে চাল করে ঘুমিও, কেমন ? 

নাইট পোর্টাব তাদের দুটা সুইটকেস হাতে তুলে নিয়ে সোভেস্ব ফ্লোবে তাদের হনিষুন 
মইটে পোছে দিয়ে গেলে । একটা লাউ আর একটা বেডরুম নিয়ে সুইট সব দেখে শুনে 
প্রাহাম বলল সাধরিনাকে, 'বেডক্মে তমি, আব এখানে এই লাউন্জেব একটা কোচে আনম বাত 
কাটিয়ে দিতে পাখব।' 

রাডি হয়ে গেলো সাববিণা। তার মুখে হাসি ও একটা স্বিব 'ভাব ফুটে উঠতে দেখা 
গোলো, হনিম্বনেব সুহীটা এমন সুন্দৰ ভাবে চুকতে পাবার জনা গ্রাহামকে ধনাবাদ জালিয়ে 
৪ঠাৎ তাব মুখটা কেমন গম্তীব হয়ে উঠল । হইটলকেব বাপাবে আমি চিন্তিত। যে লোকটা যে 
কোনো যাত্রাপথে কথাব ফুলঝুরি ছোটায়, ভাকে আজ বিমানে সাবাটা পথ নীবব থাকতে দেখে 
আমার খুব খারাপ লাগছিল । আব জযাকইসেব সামনে সেই ঘটনাটা ঘটল কেন বলো তো * এব 
আগে একে অমন বোগ যেতে তা কখনো (দেখিনি এরকম বাবহাব ও কেন কবল বলো 
তো? 

'ফাবমেনেন জন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তব দিলো প্রাহাম আসি ওব মনেব অবস্থা বুঝতে পাবি, 
কারণ কাবিব সঙ্গে আমাকেও তো একই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল ।' 

শিদ্ধানাব ধারে বসে সাববিনা বাজে উঠল, তাহলে এব সঙ্গে কথা বলে দেখ মাইক" 

'না” বিমোধিতা করে বলে উঠল প্রাহাম, 'এটা ওদের বাক্তিণত ব্যাপাব। “গশুদেব দু'জনের 
মধো যদি মতের কোনো অযিল বা সমসা থেকে থাকে, সমাধান ওদেরই কবে নিতেই হবে। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি খাবাপেন দিকে গড়ায় ?' 

ক্র ওকে সাহাযা করবেন, উত্তব দিয়ে বাথরুমে নিয়ে ঢুকল প্রাহাম। 

হঠাৎ কেঁপে উঠল সাববিনা । মার্টিন কোহেনেব কথা মনে পড়ে গেলো তার. “কোনো 
একটা ব্যাপ ধেন ওকে খোঁচা দিচ্ছে ওব দিকে একটু নঞ্জব বেখ সাববিনা। ওর নিজেব ভালব 
জলো অন্তত ) 

হা, নিজের মনে শপথ নিলো সাববিনা, এব ভালর জনো কিছু একটা করা দবকাব, করবেও 
সে। 


পরদিন সকালে গ্রাহাম প্রথমে ঘুম থেকে জেগে উঠল । সাবরিনা তখনো ঘুমোচ্ছিল। তাব 
বেডকমের ভেতর দিয়ে বাথরুমে যেতে হলে তাকে। বাঁথকমে প্রবেশ করার আগে সাবরিনাব 


৭৮ 


বিছালায় তাদেব প্রথম সোহাগ বাতের একটা নকল পরিবেশ তৈবী করার জনো বিবানাটা কৃত্রিম 
ভাবে অগোছালো কবতে গিয়ে অবাক হয়ে সে দেখল, বাকি বাতটকু সাববিনা ঘে ভাবে 
বিচ্বানায় ছটফট কবেছে তাতেই তাদেব হনিমুনের একটা স্পষ্ট ছবি ফেন ফুটে উঠেছে। ভাই 
তাকে-নতুন কবে কিছু আব করতে হলো না। মনে মনে হাসল গ্রাহায়। তারপর খুশি মনে 
বাথরুমে থাকাব সময়েই ব্রেকফাস্ট দিয়ে গিয়েছিল পোটবি। সাবরিনা বাথরুম থেকে ফিরে 
এলে তাবা দৃ'্তনে এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সাবল বেডরুমে বসে। ঠিক দশটায় সময় টেলিফোনটা 
পব পব তিনবার বেজে উঠে থেমে গেলো। সেটা সিওভানেব ইঙ্গিত, হোটেলের বাইরে তাদের 
জনো অপেক্ষা করছে সে। 

তাডাতাভি হনিমুন সুইট থেকে বেবিয়ে এসে বিসেপসন ডেক্ষেব সামনে তাবা মিলিত 
হলো হইটলাকের সঙ্গে । তালা সুইটেব চাবি বিসেপসনিস্টো কাছে জমা দিয়ে বাইরে বেরুবার 
দবজ্ঞাব দিকে এগিয়ে যায়। তাবপব বাডায় নামতেই শিচ্ছন থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠত্বর 
তাদের কানে ভেসে আসে.” 'সাববিনা + সাবরিনা কারভাব ৮ 

ঘুবে দাড়াল সাববিনা। তাব মুখে একটা অবাক ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ভাব 
চোখের শ্রুকটি দ্রুত সবে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল। আনন্দে মাথা নাডতে নাড়তে বলল সে, 
'একে আমি বিশ্বাস করতে পাবছি না সিগুভান '' তানপব তালা এ ওকে জডিয়ে ধরল এবং দীর্ঘ 
সময় ধবে দু'ভানে মাথা দোপাত থাকল। যেন ওবা নিজেরাই কেউ বিশ্বাস কবতে পারছিল না 
এমন শভাবনীয় ভাবে তাদের দেখা হতে পাবে। 

সা্তা মনে দাগ কাটাব মতো আকর্ষণীয়া এই সাববিনা। বছব তিবিশ বয়স। মিস্টিমধুর 
চেহাবা। পবনে আঁটো লেভি জিনস যা অনা মেয়েদের ঈর্যাৰ কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাধ 
ছুই ছুঁই সোনালী চুল কাধের দু'পাশে যেন বেশমি রুমাল বিছিয়ে রেখেছে সে। তাব অর্থ্ভেদী 
দৃষ্টি ঘোরাফেবা কবতে থাকে শ্রাহাম আব হইটলকেব মুখের ওপর । সিওতানকে তাদেব সঙ্গে 
পৰিচয় কবিয়ে দিলো সাববিনা। 

“ভুমি বিয়ে কবেছ?' সাববিনার বুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল সিওভান। 

'আমবা এখানে হনিষুন করতে এসেছি, গ্রাহ্ামেব হাতটা জড়িয়ে ধরে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল 
সাববিনা! 

“অপূর্ব। তোমাদেব দেখে আমি খুব খুশি ।' দাত বার কবে হাসল সিওভান। 'বেশ কয়েক 
বছর আমবা দুজন ঘোবাঘুরি কবেও এখানো ঘর বাধতে পারিনি 

“সাবি সিওভান,' তাকে সমবেদনা জানিয়ে বলল সাবরিনা । “আমাদের অনেক কথা বলার 
আছে। চলো, কোথাও বসে কফি পান কবতে করতে আলোচনা করা যাবে।' 

জায়গাটা খুব বেশি দৃঝে নয়, চালো সেখানেই যাওয়ায় যাক।' 

হোটেলটা তাদের দৃষ্টির আডালে চলে যেতেই সিওষ্তানের একটা হাত নিজের হাতে চেপে 
ধবে প্রাহাম বলে উঠল, “ঠিক আছে, অভিনয় শেষ প্ল্যানটা কি শুনি” সে তার কষ্ঠস্বরে ঈর্ষবি 
সুরটা লুকোবার চেষ্টা করল না। 

মরুভূষির মতো শুন্য রাস্তাটা, তাদেব সেখানে নিয়ে এলো সিওভান। "আহি তোমার 
বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পারি মাইক । আর আমি নিশ্চিত যে, মলে মনে হুইটলক আর সাববিনাও 
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সধান ঈর্ধাকাতনা আমার ব্যাপারে । তফাতটা শুধু তোমার মতো সরাগরি তারা তাদের যলোভাব 
প্রকাশ করে লা। জানি না এখানে রিওয় জামার গতিবিধি সম্পর্কে তোমাকে কি বোঝান হয়েছে, 
তবে আমি থে এখানে প্রাথমিক গ্রে কাজ করছি, সে সবই 014 জন্য। ল্যালের সঙ্গে 
আমার বোঝাপড়া হলো, খুব জররণী প্রয়োজনে [7৭00 কে আমি সাহাব্য করব। আমার 
প্রতি নির্দেশ খুবই সহজ সরল ব্যাপার, খুনাডার এস্টেটে তোমাদের নিয়ে যাওয়া । বাকি কাজ 
সব তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। অতএব আমাদের একবার চেষ্টা করতে দোষ কি ?' 

ছুট্টলক এবং সাবরিনা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল তারপর কাধ ঝাকিয়ে তারা তাদের 
সম্মতি জানাল। 'আহি কিন্ত আমার প্রক্মের উত্তর এখনো পাইনি তোমার কাছ থেকে।' বলল 
প্রাহাম। 'তোষার পরবর্তী প্র্যান-প্রোগ্রাম কি বলো?" 

"আজ সকালেই তোমাদের সুঙ্গার লোফে নিয়ে যাব। তারপর আজ রাতে তোমাকে আর 
সাবরিনাকে আমার অতিথি হিসেবে রিভিয়েরা ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছি । সেখানে স্ক্যাডারও থাকবে। 
প্রতিষার কার্নিভালের আগে থাকে সে সেখানে । 

ট্যা্সির চেয়ে বালে যাওয়াই ভাল, অন্তত বাডতি খরচের দিক থেকে বর্টেই। আর বাসের 
ভাড়াটা পিওভানই মেটাল। গ্রাহাম আর সাবরিনা বসল সিওভানের সীটের ঠিক পিছুনে। 
“আমার ব্যাপায়ে তোমাদের কি বল! হয়েছে জানতে পারি ?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল 
সিও'ভান। 

“কিছুই নয়, তার পাশ থেকে উত্তব দিলো সবইটলক। 'কয়েকজন লোকের সঙ্গে তৃমি শুধু 
আমাদের যোগাযোগ করে দেবে, বাস এই পর্যন্ত ।' 

পিক আছে, তাহলে আমিই বলে দিই, কে আমি? সম্ভবত তোমাদের ধারণা মতো! আমার 
নাম কিন্তু সিওভান সেন্ট জাকুইস নয়। আসলে আমি মেরি স্মেথার্্ট। আমার বাবা ছিলেন 
আমেরিকান কমসুলেটের একজন ডিপ্লোম্যাট । আবাব বয়স যখন বারো, আমার বাবা বিমান 
দুর্ঘটনায় নিহত হন। আর আমার মা ছিলেন একজন ক্যারিওকা।' 

'ক্যারিওকা মানে? প্রাহাম জিজেস করল। 

“রিওয় যে জন্মায় এবং বড হয় তাদের ক্যারিওকা বলা হয়, উত্তরে বলল সিওভান। 
“আঠার বছর বয়সে আমি মডেলিং-এ যোগ দিই এবং সেই সময় চালকি করে আমার নামটা 
বদল করে দেওয়া হয়। সিওভান আমার ঠাকুমার নাম ছিলো, রেমন্ড সেন্ট জ্যাকুইস আমার 
প্রিয় অভিনেতা । এক বছর পরে প্যারিসে 'ভোগ' এবং 'কসমোপলিটানের' হয়ে ক্যামেরার 
সামনে দাড়াই। সেখানে সকল পেলেও বিওয় ফিরে আমি । তারপর ব্রেজিলের জাতীয় এয়ার 
লাইগে কাজ করার সময় সবাই আমার এই মুখের সঙ্গে পরিচিত হয়। পরে অনেক ছবিতে 
অভিনয় করলেও বেশির ভাগ লোকই আমাকে এয়ারলাইলের মেয়ে বলেই জানে। 

'তা শেন কাজটা তুমি পেলে কি ভাবে?' 

"আমার বাবসায়িক সাফলা দেখে প্রথমে তারা আমাকে আহুনি জানায়। সেই সঙ্গে আরো 
অনেক বড় বড় সংস্থার কাছ ঘেকেও আহ্বান পাই। সম্ভবত তোষরা জানো, সিনিয়র 78008 
অফিসারদের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা ছিলো এখানে। 7009 কাছ থেকেও ডাক 
এসেছিল আমার কাছে। কিন্তু 014. যখন প্রমান দিলো, আমার বাবার মৃত্যুর পিছলে 1008 
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হাত ছিলো, তখন আমি 01 হয়ে 1008 'র বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করা মনস্থ করে ফেজলাম। 
আমি বেশ ভাল করেই জানতাধ, রাশিয়ানদের পেটে দু'এক পেগ গ্যালকোহল পড়লেই তারা 
মুখ খুলে বসে, আয় এই ভাবেই তাদেব গোপন খবর সংগ্রহে করতে থাকি এবং 013 কাছে 
পাচার করতে থাকি। 01/'৩ আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়, এ হলো পাঁচ বছর আগেকার 
কথা। এখন আমি একজন অতি বিশ্বস্ত বলে পরিচিত হয়ে গেছি। এট হলো আমার জীবনের 
একটা নিখুত ছবি।' এই বলে উঠে দাড়াল সিওভান। "আমরা আমাদের স্টপে এসে গেছি।' 

বাস থেকে নেমে পাস্তর গ্রাভিনিউ-এ ইস্ট্রক্াও ডো টেলিফেরিকো স্টেশনে গেলো 
কেবল-কার ধরার জন্য। কলাব ঢাকা স্ট্র হাটিট। মাথায় চাপিয়ে নিলো সিওভান যদি কেউ 
তাকে চিনে ফেলে, এই জনা এই সতর্কতা । যদিও বেশির ভাগ ক্রমণার্থী তাকে চেনে না। 
ফরেন এক্সচেঞ্জের ঘাটতির দরুন সিওভানই কেবল কারের চারটে টিকিট কিনল। 

'ওধানে দুটো পাহাড় আছে, তারা কেধল-কারে উঠে বসলে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল 
সিওভান। প্রথমটা হলো মোরো ডা আরকা, স্ক্যাডার এস্ট্টে দেখার পর সেখানে আমরা 
আমাদের পববর্তী আলোচনা সেরে নিতে পাবি। এই পাহাড়টা সুগার লোফের অর্ধেক। আর 
দ্বিতীয় পাহাডটার নাম পাও ডি আকুকাব। দু'টো পাহাড়ই সুন্দর মনোরম ।' 

কেবল-কাব থেকে নেমে সাববিনা তার চোখের সামনে রিও ডি জেনিরো পাহাড়টা চার 
দিকে ছড়িয়ে থাকতে দেখে অবিভ্ৃত হয়ে পড়ল। সত্যি বেড়াবার মতো চমতকার জায়গা । তার 
ডান দিকে শহর, সুন্দব পবিপাটি করে সাজ্জানো গোছানো, শহব ঘেঁষে বোটাফোগো বে, জলে 
ভাসমান রগ্ডিন ইযটগুলো দূৰ থেকে খেলনার মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার বাঁদিকে সেই 
পাহাড দু'টোব গায়ে যেন কেউ সবুজ ভেলভেট মুড়িয়ে দিয়েছে, নিচে প্রবাহিত আটলান্টিক 
মহাসমুদ্র' সব শেষে তাব চোখ গিয়ে পড়ল ওপরের আকাশে, সেখানে তখন মেখেদের দল । 
হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো. কেউ যেন তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনে দৃষ্টি 
ফেবাতেই গ্রাহামকে দেখতে পেলো সাবরিনা । 

“জায়গাটা চমত্কার, তাই না” এই বলে সে আবার জল, স্থঙগ আর আকাশের সেই 
মহা-সঙ্গমেব অপব'প দৃশ্যের শোভ' অবগাহন করতে থাকল। 

'ঘু্যা, তা বটে, বিড়বিড় করে বলল সে। এক দল জার্মনদের কান্ছ থেকে একটা টেলিস্কোপ 
হাইজ্যাক করতে সমর্থ হয়েছে ছইটলক। তার হিসেব মতো বলপ্রয়োগ করা ছাড়া খুব বেশি 
সময় তাদের উপসাগরে ধরে রাখতে পারবে না সে। 

আর একটু জলে পড়ে যাচ্ছিল সাবরিনা, কোনো রকমে গ্রাহামের হাত ধরে নিজেকে 
সামলে নিলো সে। তার হাতের দিকে তাকাল প্রাহাম, কিন্তু তার হাতটা ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ 
প্রকাশ করল না সে। 

“তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি, তাড়াতাড়ি করো।' সাবরিনাকে তাড়া দিলো 
হুইটলক। 

সিওভানের পাশে চারজন মাঝ-বয়সী দম্পতিদের ধৈর্যসহকারে দীড়িয়ে থাকতে দেখে 
হাসল সাবরিপা। দেরী হওয়ার জনা জার্মন ভাষায় ক্ষমা চেয়ে নিলো সে। নিজেদের ভাষা শুনে 
তাদের চোখ দু'টো স্বলম্্বল করে উঠল। তাদের মধ্যে একজন লোক তাকে বলল। হত সময় 
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লাগে সে নিতে পারে। তাকে ধনাবাদ জানিয়ে টেলিক্কাপে চোখ রাখল সে আবার। তার 
চোখের সাহনে ভেসে উঠল অটিলান্টিক মহাসাগরের সামনে সুন্দর একটা পাহাড়ের হৃশ্য। 
হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা বিরাট জানালা, একশো ফুট চওড়া তো হবেই না, একটা নয় 
দু'টো জানাল্লা। দু'টো জানালার মধ্যে ব্যবধান কুড়ি ফুট তো হবেই। একটা চলাফেরার দৃশ্য 
তার চোখে ধরা পড়ঙল,---মনে হলো পাহাড় থেকে একটা স্পীডবোট বেরিয়ে আসছে! 
টেলিক্কোপে চোখ রাখতে গিয়ে দেখল, সমতল ভূমির নিচে একটা গভীর খাদ। 

পরবর্তী কেবল-কার ধরার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সাবরিনা সংক্ষেপে বলল 
যা পে দেখেছিল। 

“কিন্ত আহি তো কোনে খানা-খন্দ দেখতে পাইনি ।' বলল প্রাহাম। 

“আমিও দেখিনি, পগ্রাহামের কথায় ছুইটবকও সায় দিলো। তারপর শিওভানের দিকে ফিরে 
জিজোস করল সে, “আছে নাকি সেরকম কিছু? 

মাথা নাড়ল লিওভান “পাহাড় পর্বতে এ তো প্রাকৃতিক ঘটনা । এব ওপর একটা জেটি তৈরী 
করেছিল ক্ষ্যাার। সে আমাকে একবার বলেছিল, ইয়ট 'গোলকোড্ডাব' জল্ম দিতে এটা যথেষ্ট 
বড়। সেটা আমি চোখে কখনো দেখিনি, তবে সাধারণত সেটা সে বোটাফোগো উপসাগরে 
রেখে থাকে ।' তাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই কেবল-কার এদে পৌঁছল। মোরো৷ ডা আরকা 
স্টেসনে কেবল-কার থামতেই অর্ধেক যাত্রী নেমে গিয়ে রোস্তোরীয় দিকে এগিয়ে গেলো । 

“তারাও গিয়ে ঢুকল সেই রেস্তোরীয়। খাবারের ফরমাস নিয়ে ওয়েটার চলে যাওয়ার পব 
প্রাহাম মুখ খুলা, 'এখন আমরা কি আমাদের কাজেব কথা নিয়ে আলোচনা করতে পাবি 

শ্াডাব আর ভ্াগ্যোর বাপারে তোমরা কতটুকু জানো ৮ 

'তাব জার্মানি ছেড়ে আসার আগে পর্যন্ত তার ডোসিয়ার আমবা মোটামুটি পড়েছি।' উত্তরে 
বলল সাবরিনা । কিন্তু ড্রাগো সম্পর্কে আমবা যতটুকু জানি, একটা পোস্টেজ স্টোম্পের পিছনে 
গ্গেখা যায়।' 

চি 

'যেমন দেশ ছাডাব আগে সে ছিল চেক ইনটেলিজেন্দেব একজন সামানা ক্লার্ক মান্ত্র।' 
উত্তবে বলল সাববিনা। 

"আর সে খবব আমবা পেয়েছি (তোমাদের ল্যাংলের লোকেদেব কাছ থেকে, আরো বলল 
হইটলক। 

'একই কাহিনী তাবা আমাকে হশিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি না, হাসল 
সিওভান। 'আমাকে ভুল বুঝো না । এব জনো আমি তাদের সমালোচনা কবি না। এবকম একটা 
কিছু অনুমান করে নেওয়াব পক্ষে তাদের কারণ নিশ্চয়ই আছে।' 

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, দ্রযাগো সম্পর্কে জানার আরো অনেক কিছু আছে?" জানাতে 
চাইল ছইটলক। 

"আমার মতে হ্যা? 

ইতিমধো ওর়েটার কিছু খাবার, স্কচের হোতল শর চাবটে গ্রাস রেখে গিয়েছিল। সাবরিনাই 
গ্লালগুলো ভর্তি করে দিলো স্কচের বোতলের ছিপি খুলে। আর প্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে 
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সাবরিনা বলল, 'আজ থেকে বছর দশ আগে স্ক্যাভার তার হেস্ট কোম্পানি বিড্রীর় পঞ্চাযস 
বিলিয়ন ডলার সঙ্গে নিয়ে দিগয় এসেছিল। সে ছিলা একজন বিচক্ষণ বাবসার়ী। এখানকার 
রিয়েল এস্টেট মার্কেট সার্ভে করার পর সে তার সব টাকা ঢেলে দেয় লেবলনে। একানকার 
বিজ্ডিং জ্যাপার্টমেন্ট রক, হোটেল, রেস্তোরা, আমোদ প্রমোদের পার্কের পিছনে প্রচুর অর্থ 
খটায় সে! লেবলনের বেশির ভাগ জমির মালিক সে, এখন ব্রেজিলের পীচজন নামকরা 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন সে। সে এখন কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের মালিক ।' একটু থেছে 
সিওভান আবার বলতে থাকে : “প্রচুর অর্থের মালিক হলেও তার আর একটা দিক আছে। ক্রমে 
ক্রমে সে একজন সদাশয় বাক্তি হয়ে ওঠে, গরীবদের পাশে গিয়ে দীড়ায়। বক্তিবাসীদের 
সাহায্যের জনা হাত বাড়িয়ে দেয় সে। বিমানে আসার সময় পাহাড়ের কোলে বস্তিবাসীদের 
বস্তি নিশ্চয়ই তোমরা দেখে এসেছ। তাদের জীবনধাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা 
করে যাচ্ছে সে। উত্তর ব্রেজিলের প্রায় কুড়ি লক্ষ গরীব মানুষ তার সেই বগান্াতায় খুবই 
উপকৃত। সে বলে তাদের উপকার করাটা তাব কর্তব্য, তার জীবনের ধ্যান-ধারণা ।' 

“তা এটাই কি তার দোষ বা ক্রটি? তার বিরুদ্ধে যা! সব অভিযোগ, ত1 কি তার এই সব 
বদান্যতার জন্য ” 

'তোমার হাদয় আছে মাইক। হ্যা, নিশ্চযই এসব তার দোষ, তার ক্রটি। হয়ত সে এখালে 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য শহরের সরকারী অফিসারদের খুশি করার জন্য ঘুষ দিয়ে থাকবে, একথা 
যেমন সতা , ০তমনি গরীব মানুষদের উপকার কবার জনা তার দু'হাত ভরে অর্থ বিলানোটা কি 
তার সেই সামান্য দোষ-্রটি ছাপিয়ে যায় না? দীর্ঘ চার মাস থরে তদন্তের পর শহরের একজন 
প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকের এটাই হলো সত্যিকারের উপলব্ধি। তাব বিরুজজে আনা অভিযোগের 
রিপোর্ট প্রেসে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে রহসাজনক ভাবে গুয়ানাবারা উপসাগরের জলে ভূবে 
মাবা যায় সে। পুলিশী তদস্ত একটা ঠা্টা। এ একটা সম্পূর্ণ কভার-আপ। তারপর সেই রিপোর্ট 
ছেপে বেরিয়ে আসার আগেব দিন খবরের কাগজের সম্পাদক সেটা বাতিল করে দেয়। সেই 
রিপোর্ট সম্পর্কে তাব উপলৰ্ি হলো, “অতান্ত কল্পনাপ্রসৃত।” 

“সেটা কি আর কখনো ছাপানো হয়নি” জিজেস করল হইটলক। 

'না, কিন্তু তার একটা কপি আমি কোনো রকমে সংপ্রহ করে রেখেছি। এ আমার সৌভাগ্য 
বলতে পারো। এতে এমন স্থানীয সবকাবেব কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারদের নাম উল্লেখ 
করা আছে। তাবা সবাই স্ক্যাডারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধনা।' 

“আর ড্যাগোর ভূমিকা কি ছিলো” ছ্থিতীয়বার গ্রাসে মদ ঢালতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 
সাববিনা।' 

“তার সরকারী পদ হলো পার্সোনাল সিকিউরিটি এক্সিকিউটিভ। অপর পক্ষে ক্ষ্যাডারের 
পার্সোনাল বঙিশার্ড।' 

“কিন্ত আমাস্টারডামে সে ছিলো স্কাাডারের পার্সোনাল সেক্রেটারি, বলল সাবরিনা। 

ক্ষ্যাডারের হয়ে সে যখন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা চাঙ্সায় তখন সব সময় 
নিজেকে সে এই ভাবেই পন্নিচিত করে থাকে। স্ক্াডার তাকে বিশ্বাস করে থাকে। তাকে 


৮৩ 


বিলিত হওয়ার আগেই, খামটা তার ছাত খেকে সেবায় আগেই তায়া যদি আঙার গুপর 
কাঁপিয়ে পড়ে আমার .কণ্ঠরচ্ছ করে দের? আর যদি সেটা একবার আমার হাতের মুঠোয় পাই, 
তখন তায় কন্ট্যান্ট কি রকম আমি জানতে পারব। বুঝতে পারছ না ভূমি? 

“ভুমি কি বলতে চাইছ, আহি বুঝতে পারছি সিওভান, কিন্ত এ ব্যাপারে জামার করার কিছু 
নেই। উঁচু মহলের সিদ্ধান্ত হলো, নামটা গোপন রাখতে হবে।' 

“উচু মহল বলতে কত উচু? 

'প্রেসিডেন্ট আর এজেজির ভাইয়েইর।' 

'এর কোনো মানে হয় না, রাগতন্বর়ে বলল সিগ্রান।'08-তে আমাদের লোক নিশ্চয়ই 
তার নাহ জাদে।' একটু থেমে সিওভান জানতে চাইল, “আচ্ছ! ক্যাসি, সেই খামে কি থাকতে 
পারে হলো তো 

“শুনেছি, অতান্ত গোপনীয় জিনিব। ফাস হয়ে.গেলে জামি শেষ হয়ে যাবো । কিন্তু অতীতে 
আমরা পরস্পরের প্রতি সব সময় সৎ ছিলাম। যাইহোক, তৃমি যেমন বললে, তুমিই একমাত্র 
প্রতিনিধি ঘে কিনা নিজেয় পায়ের ওপর ভর দিয়ে আগমীকাল রাতে খামটা ফেরত আনতে 
যাচ্ছ।' লিওভানের চোখে চোখ রেখে ক্যাসি জিজ্সেস করল, “তুমি কি কখনো আলফা 
প্রোগ্রামের কথা শুনেছ?' 

“নিশ্চয়ই শুনেছি। খুব কম লোকই জানে ।' 

“বশাযই প্রেসিডেন্ট আর এজেজির ডাইরেক্ট সহ। শুনেছি খামের ভেতরের জিনিষটা 
এসেছে আলফা! প্রোগ্রামের কাছ থেকে। 

'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, জমন একটা গুরত্বপূর্ণ খবর ভ্রাগোর মতো লোক পায় কি করে” 

'এর বেশি আমি কিছু জানি না।' উঠে দাঁড়াল কাাসি। "আর সেটা এসেছে একেবারে উঁচু 
মহল থেকে। 

“কত উচু” 

'এই ভাবে বলা যাক,-_ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি" এই বলে লন 
পেরিয়ে যাস্তার দিকে এশিয়ে গেলো সে। 

নিজের মনে হাসল সিগভান। 


শ অটি ০ 


গ্যান্ডেনিডা ভিয়েরা সাউটোয়ে রিভিয়েরা ক্লাবের সামনে ইপানেমা বীচেব শান্ত জলের 
দিফে তাকিয়ে ঘামছিজ প্রাহাম। চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল সে, আটটা চ্গিশ। 
সিওভান তাছের বলেছিল, সাড়ে-আর্টটায় আসবে, কথা তারা রাখতে জানে না ঠিকই, কিন্তু 
স্থানীয় বীতি-বীতি তো মেনে চলবে? তার পরণে কালো রপ্তের ডিনার সুট, সাদা কারাডিন 
শার্ট। গুদিকে সাবরিনা তার চাহিদা মতো কালো রন স্ট্রেপেলেস পোশাকের সঙ্গে কালো 
যোলেরো স্টাইলের জ্যাকেট পছন্দ করেছিল । আর অস্কার বলতে সামান্াই--ন্রীরের দুল 
আর মানানসই একটা নেফলেস। চুলগুলো ফাপিয়ে উর্ধসুখী করে তৃলেছিল। এই মুহূর্তে তাকে 
ফেন সবের সব থেকে সুন্দরী অঞ্গরার মতে দেখাজ্ছিল। 
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“জপরাপা তূহি,' প্রায় ঈর্বা করেই বলল গ্রাহাম এবং ট্যার্সি থেকে সে নামতে গিয়ে সাহায্য 
করতে গেলো সাবরিনাকে। 

“ধন্যবাদ, শুকনো হাসি হেসে বলল সাবরিনা । 

তোমার হাতটা আমাকে ধরতে দা ।' 

“কি বগলে ?' প্রতিবাদ করে ওঠায় তো করে বলে উঠল সাবরিনা । 

তবুও দে তার একটা হাত সাবরিনার দিকে প্রসারিত করে বল, 'মনে রেখ, আমরা সদ্য 
বিবাহিত!" 

ইউনিফর্ম পরিহিত ভোরম্যান, বঙ্গারের মতো বলিষ্উ চেহারা, তাদের জন্যে দরজা খুলে 
দিয়ে পথ করে দাড়াল। ভার নাম জেনে নেওয়ার আগেই ডেস্ক রিসেপসনিস্ট উদ সন্বর্ধনা 
জানাল গ্রাহামকে। পরে গ্রাহাম তাব নাম বলতেই আড়ালে রাখা কমপিউটারে নামটা পাঞ্চ করে 
বলল রিসেপসনিস্ট £ 

“মিস সেন্ট জ্যাকুইসকে আপনার পৌঁছনর খবর দিচ্ছি, ততক্ষণ আপনি এখানে একটু 
বসবেন? 

'ধন্যবাদ,' উত্তরে বল ধ্াহাম। 

ঠিক তখনি করিডরের় শেষ প্রান্তে রেস্তোরা থেকে আর্রে ভ্ব্যাগাকে বেরিয়ে আসতে 
দেখল তারা। ভ্যান ডেনের নিখুত বর্ণনার কথা দু'জনেরই মলে পড়ে গেলো, রোগাটে মুখ, 
চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা | আর তার পরণের সাদা পোশাকের তারিফ করতে হয়। সত্যি তার 
পছন্দ আছে। তবে আজ তাকে সাদা সিক্কের শার্টের সঙ্গে কালো ট্রাউজার পরতে দেখা গেলো। 

নিজের পরিচয় দিয়ে স্যাগো এমন সীমিত ভাবে হাসল, তার চোখ জোড়ায় সেই হাসির 
কোনো প্রতিফলন পড়তে দেখা গেলো ন!। 'মিস সেন্ট জ্যাকুইস আপনাদের জন্যে ক্যাসিনোয় 
অপেক্ষা করছেন, দয়া করে আপনারা যদি আমাকে অনুসরণ করেন। 'লাল কার্পেট বিছানো 
সিঁড়ি দিয়ে তাদের নিয়ে যেতে যেতে সে জিজ্দেস করল, 'ব্রাজিলিও আর্টের সঙ্গে আপনারা 
পবিচিত আছেন তো” 

তারা দু'জনেই মাথা দোলাল। 

সিঁড়িব মাঝপথে থেমে পডে তাদের বাঁদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো পেইন্টিংগুলোর প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবে ভ্্যাগো বলে উঠল £ “অন্যদের সঙ্গে একটা প্যানসেটি, একটা জ্যানিয়া, 
একটা ডি ক্যাভালস্যান্টি পেইন্টিং এখালে আছে।' ক্ষণিকের জন্য তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে 
দেখা গেলো। 'অবশ্যই সব পেইন্টিংগুলো আসল।' 

'এমন খোলামেলা জায়গায় এত সব দামী দায়ী আসল পেইন্টিংগুলো টাঙ্গিয়ে রেখে 
দুক্কৃতকারীদের লোভ দেখাচ্ছেন না তোঠ' জিন্স করল সাবরিনা। 

“আঠেরো মাস আগে আমাদের এখানে ডাকাতি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।' ভিজিটার্স 
বুকের দিকে ইঙ্গিত করে ভ্যাগো বলল, মিঃ গ্রাহাম : দয়া করে ওটাতে সই করবেন ?' 

ধলিজ্চয়ই।' 

“ডাকাতরা কি ধরা পড়েছিল ?' জিজেসে করল সাবরিনা। 

' একজন অতি ঈর্যাকাতর প্রহরী তাদের দু'জনকেই গুলি করেছিল। দুটি জীবনের সেকি 
বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি।' 
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তারপর তারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ক্যাসিনোর মৃলকেন্ছে এসে পৌঁছল। ঠিক তার 
উল্টো দিকে বার। 

শ্ার্জিলিও শভার্থনার প্রচলিত রীতি অনুষায়ী তাদের দু'জনের টিবুকে আলতো করে চুমু 
খেঙগো পিওভান। তারপর ভ্র্যাগোর দিকে ফিরে দাড়াল। মিস্টার এবং মিসেস প্রাহাম এসে 
পোছলেই মিং ক্ষাডার বলেছেন তাকে খবর দেওয়ার জন্য। 

সিওক্চানের দিকে তাকাল ভ্যাগো, শীতল চাহনি পরক্ষণেই দেওয়াল ঘেঁষা একটা 
টেবিলের সামলে গিয়ে একটা লোকের কানে ফিস্ফিসিয়ে কি ফেন বল সে। উত্তরের জন্যে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে আবার ফিরে এলো বারে। “মিঃ স্ক্যাডার ক্ষমা প্রার্থনা করে 
হলেছেদ, তার খেলা শেষ হওয়া মাত্র তিনি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সেই ফাকে 
আপনারা ডিক করবেন? 

সাবরিনা আর প্রাহাম দু'জনেই মাথা নেডে সম্মতি জানাল। ওদিস্ক স্ক্যাডার তখন তার 
পার্টনায়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে উঠে দীডাল এবং বাব-এর দিকে এগিয়ে এল। তিপাল্স বন্ছর 
বয়সেও তার চেহারা রীতিমত বলিষ্ট। সুন্দর বাদায়ী চুল, কপালের কাছে ঈষৎ ধূসর রঙের 
ছোয়া লেশেছে। টিকোল নাক, পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি তীক্ষু। সাবরিনা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি 
করল, কেনই বা সে তার চারপাশে পবিবৃত মহিলাদের কাছে অন্ত জনশরিয়। তাব সঙ্গে পবিচিত 
না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবে বলে বষ্টল সাববিনা। 

“আশাকরি আমার অনুপস্থিতিতে আপনাদের ওপব নভব বেখেছে আছে । প্রাহামেব সঙ্গে 
উদ করমর্দন কষে বলজ শ্্যাডার। 

'একেবাবে নিখুত হোস্টেব মতোই বাবহাব কবেছেন উনি  ড্যাগোব দিকে চকিতে একবাব 
দৃষ্টি ফেলে বলল প্রাহাম। 

“খুব ভাল। ওই যে আপনাদের ডি্কস একস গেছে " বাবম্যানেব দিকে হাত বাডিয়ে বলল 
গ্াভার। তা আপনাবা বিয়ে কবলেন কবে? 

পাতকাল,' উত্তরে বলল প্রাহাম। 

'শাতকাল?' হাততালি দিয়ে উঠল সু্টাডাব। তাহলে এখনই তো অনুষ্ঠান কবার সময়। 
সাম্পেনের বাবস্থা করি ?' দ্রাগোর দিকে ফিবতেই সে তাব ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তাব 
ইচ্ছেমতো! রোয়েডেরার ফ্রিস্টালের করমাস কবল বারম্যানকে। 

“আমার বিশ্বাস, আপনারা দু'জনে পুবলো বন্ধু, তাই না+' সাবরিনার উদ্দেশে ধলল স্ক্যাডাব। 

সিওভানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসল সাববিনা। মধাহনভোজের সময় তাবা তাদেব বন্ধুত্বের 
মহড়া দিয়ে নিলো বেশ কয়েকবার এবং নিজেদের মধ প্রশ্নের মালা গেথে তাদের নকল 
বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং স্বাী-স্্রীর সম্পর্কের এমন একটা উপাখ্যান রচনা করে নিলো, যা 
অভিনয় করার সময় তাদের ভূমিকায় কারো খুঁত যেন না থাকে যেন বাস্তব হয়, এবং 
বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় অন্যের কাছে। 

'প্যারিসে মডেলের কাজ করার সময় আমরা পরস্পর মিলিত হই। মনে হয়, যেন 
আমাদের সেই বন্ধুত্ব সারা জীবনের বললেও কম করে বলা হয়। সিওভান, সে কতদিনের কথা 
বলো তো? দশ বছর? 
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সিওভান তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'জামি তখন প্যারিসে, ন'বছর আগে হবে। 
তাহলে ন'বছরই হবে। এরই ষধ্যে আমরা এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরি। দীর্ঘ ন'বছর 
পরে আমি জানতে পারি, ও বিয়ে করেছে।' 

সিওভান এবং সাবরিনার হাতে স্যাম্পেনের প্লাস তুলে দিয়ে স্ক্যাডার নিজের গ্লাসে চুমুক 
দিয়ে বলল, “সদাবিবাহিত দম্পতির উদ্দেশে চিয়ার্স। মিঃ প্রাহাম, সত্যি আপনি খুবই ভাগ্যবান ।' 

হাসল গ্রাহাম। অত্যন্ত স্পেশাল লেডি এই মিসেস গ্রাহাম।' 

তার অমন হৃদয় জয় করা কথাতেও ভূলল না সাবরিনা। কিন্তু তা সত্বেও প্রাহামের নিখুঁত 
অভিনয়ের কথাও ভুলতে পারছিল না সে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সে ষেন একজন 
সদ্যবিবাহিত স্বামী । তার চোরা-চাহনি, মৃদু হাসি, সমর সময় তাকে স্পর্শ করা এ সবই যেন 
অতি বাস্তাবোচিত। 

“সিওভান আমাকে বলেছিল, আপনি নাকি মালবহনের গাড়ির বাবসা করেন? 

“ঠিক শুনেছেন, আমার বাবসা নিউ ইয়র্কে ।' গ্রাহাম তার ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড যার 
করে স্ক্যাডারের হাতে তুলে দিলো । 

“মাইক প্রাহাম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। হইটেকার হলেজ,' কার্ডের লেখাগুলো পড়ল স্তরযাডার। 

'বছর তিনেক আগে জো হুইটেকারকে আমি কিনে নিয়েছি, কিন্ত কোম্পানির সুনাম আর 
গুডউইল রক্ষা করার জনা আমি মলে করি কোম্পানির নাম বদল করাটা পাগলাম হবে। 
তাই-_- 

“খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, এই বলে কার্ডটা ড্রযাগোর হাতে তুলে দিলো স্ষ্যাডার। 

এই রকমই চাইছিল প্রাহাম। তার কোম্পানির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভ্যাশো 
দেখবে, তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, তার কৃতিত্বের পক্ষে সেটা হবে একটা 
বাড়তি সংযোজন । ছইটেফার হলেজ আসলে [01৯00 একটা অঙ্গ, একটা ইনটেলিজেল 
এজেন্সি কোম্পানি। এই কোম্পানিব কাজকর্মের বিস্তার নিউ ইয়র্কের ভেতরে এবং বাইরে। 
এর কাজ হলো [0004 প্রতিটি ফিল্ড অপারেটিভদের সাহাযা করা, বিনিময়ে তাদের 
কাজের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে তারা । আর তার যুনাফার টাকা জমা পড়ে শ্রেফ [খাতেনির 
আকাউন্টে। 

তবে গ্রাহাম জানত না, স্ওভান ক্লাবকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল, সে তার অতিথি 
হিসেবে তাদের আহ্বান করতে যাচ্ছে, আর তার প্রস্তাব মতো ড্র্যাগো আগেই সেই কোম্পানির 
ব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজ সেরে রেখেছিল। দ্র্যাগো তার কষ্ট্যাক্টের কাছ থেকে আরো জানতে 
পারে, ছইটেকার হলেজ কোম্পানির সুনাম আছে। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি এবং তার মূলধন পাঁচ 
মিলিয়ন ভলারেরও বেশি। ক্লাবের সদস্যদের বন্ধু কিবো পরিচিত কেউ নতুন সদস্য হতে 
চাইলে তাদের ব্যাপারে অত সব খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কারোর 
অতিথিদের ব্যাপারে নতুন সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অবশাই বাজিয়ে নিতে হয়। স্ক্যাডার 
তার টেবিলে ভুয়া খেলার জন্য নতুন কাউকে আহুন করার আগে তার যোগ্যতা এই ভাবেই 
যাচাই করে থাকে। 


৮৪ 


ঘু্যাড়ার তার শ্যাস্পেনের প্লাসটা শেষ করে প্রাহামকে জিজেস করল। “মিঃ প্রাহাম। আপনি 
কি জুয়া খেলতে চান 

কাধ ঝাকিয়ে বলল প্রাহাম, 'সেটা নির্ভর করে বাজি ধরার ওপর! 

“খেলোয়াড়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বাজিয় রকমফের সব সময়েই বদল হতে পারে । আপনাকে 
জিজোস করায় কারণ হলো, আপনার 'আর আপনার সুন্দরী সার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য 
প্যাকজাক গেম আমি ছেড়ে রেখে এসেছি। তা আপনি কি টেবিলে আমাদের সঙ্গে যোগ 
দেখেন? 

'ফেন নয়?' 

'ভাল।' সাবরিনা এবং সিওভানের দিকে ফিরে স্ক্যাডার বলল। “আমি আপনাদের দু'জনকেই 
সাদয় আন্ান জানাচ্ছি ।' 

“নিশ্চয়ই, সাবরিনার দিকে চকিতে একার দৃষ্টি ফেলে বলল স্ষ্যাডার। 'এটা একটা ঠাটাও 
হতে পারে।' 

সাবরিনা তখন নিজের মনে বলছিল, এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে। 

07৯00 পয়সায় ভুয়া খেলবে সে. আর নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে তাকে তার এই 
বেছিসেবী টাকা খরচ করার জন্য জবাবদিহী করতে হবে কোলসিনগ্ষির কাছে। আর যেহেতু 
সে তার সঙ্গে আছে, দোষটা তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে কোলসিনস্কি। কিন্তু 
সে-ই বাকি করতে পারে! কোনো যুক্তিই মানতে চায় না প্রাহাম, বিশেষ করে যদি সেই যুক্তি 
সে দেখায়! আর এক্ষেবেও একরকম তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে গিয়ে তার 
কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে কিস্ফিসিয়ে বলল প্রাহাম, 'কোনো বন্ধৃতা নয়!' তারপর তারা 
স্কাডারকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ক্যাসিনোর ফ্লোরে। 

'ফেনই বা বক্তৃতা দিতে যাবো? কোনো ভাবেই তুমি তো আমার কথা শুনবে না।' অনুযোগ 
করল সাবরিনা। 

জানো, আগামীকাল রাতে তার পার্টিতে নিষস্তরণ পাওয়ার সুযোগ করে নিতে হলে 
স্ক্াডারের সঙ্গে অভিনয় আমাদের করতেই হবে।' 

"আর এও আমি জানি, আমরা যখন ফিরে যাবো, সেরগেই আমাদের ভতসর্না করতে 
ছাড়বেন না। 

“ফেবল আমি যদি হেরে যাই তবেই।' 

টেবিলে ছণটি যেটিং স্পেস ছিলো। তার মধ্যে তিনটে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিলির কনসুলেট 
মেজর আলফানসো, স্থানীয় ব্যবসায়ী রওয়ল ল্যাজেস এবং ফ্রেঞ্চম্যান প্রেনেলির সঙ্গে 
গ্রাহামের পরিচয় করিয়ে দিলো স্ক্যাডার। 

প্রাহামের কাধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভ্যাগো বলে উঠল, “আপনি যত টাকা চাইবেন, জু্পার 
যোগান দিয়ে যাঝে। তবে টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার পাওনা আপনাকে মিটিয়ে 
যেতে হবে।' 

ভ্যাগোর গিফে না তাকিয়েই প্রাহাম বলল, 'এখালে রিওয় লাস ভেগাসের আইন কার্যকর 
হয়, ভাই লা? 

তু 


“ঠিক বলেছেন, কিন্তু এটা হল একটা প্রাইভেট ক্লাব, মৃদু হেসে উত্তর নিলো ভ্যাগো। “তবে 
এখানে হিঃ স্ষ্যাভারের আইনই স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ তার আইন আন্তর্জাতিক ম্াকজ্যাক 
আইনের আওতায় পড়ে বলে।' 

'আচ্ছা, এই ক্লাবে পীচ-তাসের কৌশল কি স্বীকৃতি পেয়েছে? 

“হ্যা, সেই কৌশল চালু আছে! উত্তরে বলল স্বযাগো। 

'বাজির সীমা কত পর্যন্ত ?' প্রাহাম জানতে চাইল। 

“কম করেও এক হাজার ফুজেইরোজ, আর সব্বোক্চ সীমা পনের হাজার পর্যন্ত।' 

মনে মনে ভ্রুত অন্ধ কষতে থাকে গ্রাহাম। তারপর ভ্ুপয়য়ের উদ্দেশে ব্গল সে, 'পনের 
হাজার জুজেইয়েরাজ।' জুপয়র দু'টো নীল রঙের পাঁচ হাজার ব্রাজিলিও ডলারের নোট এবং 
পাঁচটা এক হাজার ডলারের সাদা নোট তুলে দিলো তার হাতে। 

গ্রাহামের সৃষ্টিছাড়া ব্যাবহার দেখে জুন্জ হলো সাবরিনা। নিজের কিবো [01/00় ক্ষতি 
হতে পরে তার তরফ থেকে এমন কোনো কাজের চালেঞ্জ জানালেও তা থেকে ফখনই বির 
হয়না সে। 

দু'টো পাচ হাজার ডলারের নোট বাজি ধরার জায়গায় রাখল গ্রাহাম। বাজির সব টাকা রাখা 
হলে জ্রুপয়র তখন প্রতিটি খেলোয়াড়ের কার্ড উল্টে রাখল টেবিলে ওপর। তবে সে তার 
নিজের কার্ডটা সোজা করে রাখল--সেটা তুরাপের তাস। তারপর সে আবার পাঁচজন 
খেলোয়াড়কে পাঁচটা কার্ড দিলো। আর সেগুলোও উল্টে রাখা হলো টেবিলের ওপর! তার 
নিজের কার্ডটা এবার উল্টে রাখল সে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কার্ডটা তুলে সে দেখল, সেটা 
স্বাভাবিক কিনা, _সাহেবের তাস। তার পয়েন্ট সংগ্রহ- একুশ ৷ খেলা এখন শ্রেফ নিয়মমাফিক 
হয়ে দাড়াল অনা খেলোয়াড়দের কাছে। যদি না তাদের মধ্য কারোর কাছে একটা সাহেবের 
তাস থাকে। সেক্ষেত্রে তার বাজির টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু কেউই সেটা 
দেখাতে পারল না। অতএব তাদের সবার বাজির টাকা এবং কার্ডগুলো সংগ্রহ কয়ে নিলো 
ভ্রুপয়র। 

পরবর্তী খেলার জন্য গ্রাহাম তার এক হাজার ডলারের পাচটা নোট টেবিলের ওপর রাখল । 
ক্রুপয়রের প্রথম তাস পাঁচ। গ্রাহামের দু'টো তাসের মধ্যে একটা রানী, আর একটা চার। 
তারপরের তাসটাও গ্রাহামকে যেন এক অসাধারণ সাফলোর দিকে এনিয়ে দিলো,-__সাহোবের 
তাস। আড়াই লক্ষ ডলারের বাজি। শেষ তাস পরিবেশন করল ক্ুপয়র। যার শেব ভাল, তার 
সব ভাল। দেখা গেলো এবার প্রাহামের সৌভাগ্যের দরজাটা যেন হাট করে খুলে দিলো তার 
ভাগ্যদেবী, _তুরুপের তাস, টেকা। প্রাহাম তার সংগৃহীত তাসগুলো হেনরির হাতে তুলে 
দিলো। নিজের মনে হাসল ভ্যান্গো। সাবরিনা তখনো জানে না প্রাহামের ভাগ্যে কি আছে। না 
জেনেই চোখ বুজে অভিশাপ দিলো প্রাহামকে মনে মলে। সে যেন জেনে গেছে এবারেও হার 
হবে গ্রাহামের। কিন্ত এবার সে অনেক অনেক দূরে এশিয়ে গিয়েছিল। 

শেষ তাসটা তুলল হেনরি এবং প্রাহাষের সংগৃহীত পয়েন্টগুলো গুনতে শুরু করল। 
তারপর তাসগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিলো সে। সারা ক্যাসিনোর লোক আনন্দে ফেটে 
পড়ল। মঁসিয়ে প্রাহাম ছয় তাসের কৌশলে কুড়ি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, সর্বোচ্চ সংখ্যা । 


১ 


হডিসের নিয়ম অনুযায়ী মসিয়ে প্রাহামের অবশ্যই পাওয়া উচিত তার বাঞ্জির চারগুণ টাকা । 
তার বাঞজির অন্ঘটা ছিলো আডাই লক্ষ ডলার। তার যানে মসিয়ে প্রাহামের কাছে হাউস এক 
মিলিয়ন ডলার খপী ৷ 

গ্্যাগোর পিকে তাকাল প্রাহাম, তার দৃষ্টিটা কেমন যেন বিবর্ণ। আর সেই বিবর্ণ ভাবটা 
ফাটিয়ে ওঠার জনা সে তার শ্যাম্পেনের গ্লাসের অবিশিষ্টটুকু এক ঢোকে গলাধকরণ করে 
ফেবল। 

সাবরিনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে গ্রাহাম দেখল, তার চোখের ভাষা একবারে বদলে 
গেছে, তার স্থির অকম্পন চোখে প্রত্যাশার বাইরে যেন অনেক কিছুরই ছবি ফুটে উঠেছে 
হুঠাৎই। তার সেই চোখর ভাষা কখন যে কথা হয়ে ফুটে উঠল নিজেই সে বোধহয় জালে না। 
'এখন আমি ভাবতে পারি, এখানকার সবাইকে তুমি উড়িয়ে দিয়েছ।' 

“তাই বুঝি ?' উদাসীন ভাবে বলল গ্রাহাম। 

“মিঃ গ্রাহাম, সতি মুগ্ধ করার মতো লোক বটে আপনি, কথাটা বলে অস্ফুটে হাসল 
স্কাাডার। ছ “নম্বর তাসর সুযোগটা আপনি নিতে গেলেন কেন? 

'ধরুন না কেন, ভাগোর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্যে? উত্তরে বলল গ্রাহাম। 

গ্রাহামের পাশে একটা ট্রলের ওপর বসে স্ষ্যাডার তার হাতাটা ঝাড়িয়ে দিলো জ্্যাগোর 
দিকে। কি সে চায়, ফ্যাগোর অজ্জানা থাকার কথা নয়, সঙ্গে চামড়ার কেসে রাখা চেকবুকটা 
এগিয়ে দিল তার দিকে আর সেই সঙ্গে সোনালী ঝরণা-কলমটাও । “আপনি কি চান পেমেন্ট 
আপনাকে চেকে দেবো, পাকি নগদে £' 

'যে টাকাটা দিয়ে আমি প্রথমে খেলা শুরু করি, সেটা বাদ দিয়ে বাকী টাকাটা আপনার 
পছন্দ মকো কোনো চ্যারিটি ফান্ডে দান করে দেবেন। আমি নিশ্চিত, টাকাটা সঠিক জায়গায় 
অবশাই পোছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে মিস সেন্ট জ্যাকুইস।' 

্লাঙ্ধ চেকের ওপর হাত রাখতে গিয়ে স্যাডাবের হাতটা যেন হিম-শীতল হয়ে গেলো এবং 
আড়চোখে তাকাল প্রাহ্ামেব দিকে । মিঃ গ্রাহাম, আমি আবার আপনাকে বলিছ, সত্যি আপনি 
এক মজার লোক বটে।' 

'কেন, একথা কেন বলছেন? রিওয় আপনি কতো আতঙ্কজনক ঘিজি নোংরা পল্লী 
দেখেছেন, সেখানকার গবীব মানুষগুলোর উদ্নতির জন্যে এ টাকা তো আপনি খরচ করতে 
পারেন, বিশেষ করে টাকাটা যখন বাচ্ছাদের সাহায্যে লাগবে।' 

'একটা চ্যারিটি ট্রাস্টের আমি চেয়ারম্যান, যার কাজ হলো গরীব বাচ্ছা ছেলে মেয়েদের 
দেখ-ছাল করা।' উঠে দাঁড়িয়ে, বলল স্ক্যাডার। তারপর একটা চেক লিখে সিওভানের হাতে 
তুলে দিলে। এবং প্রাহামের সঙ্গে করমর্দন করে বলল সে, 'ধন্যবাদ, এ এক অপূর্ব বঙগান্যতা 
আগপনায়। 

'এই টাকা থেকে বাচ্ছারা উপকৃত হলে আমি খুশি হবো” বলল গ্রাহাম। 

'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে আম্মাম দিতে পারি, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই 
বলে জনতার দিকে কিরে বলল স্্যাডার, “খেলা শেব।' 

হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। তারপর ধীরে ধীরে তারা ফিরে গেলো । 
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প্রাহাম এবং সাবরিনার উদ্দেশ্যে বলল ক্ষ্যাভার, “চলুন বাইরে যাওয়া যাক। অনুমতি দিলে 
আমি আপনাদের জন্য ড্রিঞ্কের ফরমাস দিতে পারি সেখানে ।' 

“আমরা এখানে একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। তাছাড়া আপনার তো আবার সদসাদের কাছ 
থেকে টাকা সংগ্রহের ব্যাপার আছে মলে আছে তো?" 

শব্দ করে হাসল স্ক্যাডার। 'ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের ধরে রাখতে চাই, তারপর 
সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলো সে বার-এ। 

মাইক ।' কিছুক্ষণ পরে পিছন থেকে স্কাজারের ডাক শুনে ফিরে তাকাল প্রাহাম। 'যে 
ভাবেই হোক, টাকাটা 0াখ1027--এ যাচ্ছে? 

'ও টাকা আপনার, আপনি ভাল জানবেন।' 

'দেখুন, ও সব টাকা 'আমার কাছে কিছুই নয়। ও টাকা আমি চাই না। ও টাকা বাচ্ছাদের।' 

“আসুন, বাব-এ আমাদের জনো অপেক্ষা করছে ওরা।' 

পবিবেশনকাবিনী ডরিক্ক সার্ভ করে চলে গেলে ক্ক্যাডারই প্রথমে মুখ খুলল, ' আগামীকাল 
বাতে আমার বাডিতে একটা পার্টি দিচ্ছি। প্রতি বছ্ছর কার্নিভাল উত্সবের সঙ্গে তাল রেখে 
বাডিতে একটা পার্টি দিয়ে থাকি। সিওভান একটা ভাল বৃদ্ধি দিয়েছে। তা সেই পার্টিতে 
আপনাবা যোগ দিতে আসুন না কেন* অবশা যদি আপনাদের আগে থেকে অনা কোনো 
নিমন্ত্রণ থাকে, তাহলে অনা কথা 

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল সাববিনা, "আমাদের কোথাও যাওয়াব কথা নেই, আছে 
নাকি মাইক €' 

“না।' হাসল গ্রাহাম। "আমবা এখানে ভালবেসেই এসেছি। যদি না আপনাদের কোনো 
অসুবিধে হয়_' 

'অবশাই হবে না। তাহলে ওই কথা বইল। কাল সকালে আপনাদের হোটেলে আমন্তণ 
জ্রানিয়ে আসব। ধরুন কাল রাত সাড়ে-আটটায় সময় আমার বাড়িতে আপনাদের নিয়ে আসার 
জন্য একটা গাড়ি হাজির থাকাবে সেখানে । আর একটা কথা, সিকিউরিটির ব্যাপারে আমন্ত্রণ 

ড্িক্কের পর সাবরিনাব দৃষ্টি আকর্ষণ কাবে বলল সিওভান, “আমি ক্লান্ত, হাত-মুখ ধুয়ে একটু 
সতেজ হতে চাই, তা তুমিও কি--?' তার সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না সাবরিনার, 
কোনো বিশেষ কারণে সে তাব সঙ্গ চায়। তাই সিওভানকে অনুসরণ করল সে। 
সিওভান বলল, 'এই খামটা নাও। অনেকক্ষণ এটা আমি তোমাকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে 
আসছি, কিন্ত সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তুমি তো পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলতে পরো, পারো না? 

“একটু একটু” শান্ত ভাবে বলে খাম থেকে একটা কাগজের শট বার করল সাবরিনা । 
ভোতা পেকিল দিয়ে লেখা একটা নির্দেশিকা $ “কয়েক দিনের মধো ভ্বাগের একটা বিরাট 
চালান আশা করা হচ্ছে। মিঃ আছে ড্যাগো হয়ত জড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্যই তোমার সঙ্গে 
মিলিত হবে, কাজটা অত্যন্ত জরুরী ! 
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“আমি এ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারি না। জানাজানি ছয়ে গেলে আমার ভবিহাৎ 
অন্থাকারাজ্ছের হয়ে উঠতে পাযে।' 

“তা তুমি তোমার খবরদাতার সঙ্গে কথা বলেছ?' জানতে চাইল সাবরিনা, 'করার চেষ্টা 
করি, কিন্তু সে তখন বাড়িতে ছিলো না। এখনই আর একবার চেষ্টা করে দেখছি।' 

শ্ইটজককে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জলা বলতে পারি। কিন্তু তোমার সেই খবরদাতা 
কি তায় সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?" 

“আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, এক মুহূর্ত কি ভেবে সিওভান বলে উঠল, “আমি 
কারলোসকে বলব, হইটলফের কাছে তার পরিচিতি হিসেবে একটা চিঠি আছে। সে চাইলে সে 
তার পদ্ছদ্দ মতো মিলিত হওয়ার জায়গা স্থির করতে পারে। ছইটলককে ডেকে পরিস্থিতির 
কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারো তুষি। হোটেলে চিঠিটা পোছে দেওয়াব জনা আমি একটা 
ট্যার্সি না হয় নিয়ে নেব) 

ভুমি যদি তোমার খবরদাতাকে তার বাড়িতে পাও, তাহলে এটা একটা ফলপ্রসু চেষ্টা 
হতে পারে।' 

“এখন তায বাড়িতে অবণাই থাকা উচিত, উত্তরে সিওভান তার ঘড়ির দিকে চকিতে 
একধার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, “মাইকের বাপারে কি করবে? 

'পরে আমি ওকে বলে দেবো। এখন তো! এসে! ।' 


বেসমেন্টে ফ্লাবের সিকিউরিটি রুমে স্থির হয়ে দডিয়েছিল ভ্যাগো। দশটা ক্লোছজ-সার্কিট 
টেলিভিসন সেট সারিবদ্ধ ভাবে দেওয়ালের হ্যাঙ্গারে টাঙ্গান ছিলো। তারই মধ্যে একটার 
সণিনের ওপর তার দৃষ্টি স্থির নিবন্ধ এখন। ক্যাসিনোর একটা ক্যামেরার লেন্স তখন ঘোরান 
ছিলো সাবরিনা এবং সিওভানের দিকে। টি ভি'র সাউন্ডবক্সে কোনো শব্দ ছিলো না। তবে পূর্ব 
ইউরোপে থাকার সময় বোবাদের ভাষা বোঝবার মতো কিছু দক্ষতা তার অর্জন করার সুবাদে 
গে তাদের ঠোঁট নড়তে দেখে মোটামুটি তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা উপলব্ধি করতে পারে। 
সে এখন নিশ্চিত ভাবে জেলে গেছে, গ্রাহামের মেয়েটি নিশ্চয়ই সেই চিরকৃটটার ভাষান্তর 
করতে পেরেছে, তবে তাদের দু'জনের ঠোঁট নাড়া দেখে তার উপলকি হলো, রিশয় এমন 
একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু কি সেই “ঘটনা” হতে 
পায়ে? ড্রাগ? নাকি সেই খামটার ভেতবে অন্য আরো কিছু আছে? আর এই গ্রাহামরাই বা 
কে? সিওভানের মতো তারাও কি 018'ব লোক? সিওভানের ক্ষেত্রে এই আবিস্কার সে 
করেছিবা বছর খানেক আগে, তবে স্ক্যাডারকে তার সেই আবিষ্কারের কথ! বলেনি সে। 
অপেক্ষা করে আছে সে, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, সে তার নিজের তুরুপেব তাস নিজেই 
বাবার করবে৷ 

সাবরিনা এবং সিওভানকে বাইরে বেরবার পথে এগিয়ে যেতে দেখেই তার চিন্তায় বাধা 
পড়ল। দ্রুত হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে দু'জন প্রহরীর একজনকে কাছে ডেকে বলল সে 
'এখনি হ্যাভেলকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে! তারপর রিসেপসন ডেস্কে ডায়াল করে বলে 
উঠজ সে “আারিসা? 


৪ 


“হ্যা, বঙ্গুন। 

“আমি ভ্যাগো কথা বলছি, সিকিউরিট রুম থেকে দেখ যদি সেন্ট জ্যাকুইস কিংবা মিলেস 
প্রাহাম রিসেপশন ফোন ব্যবহার করে, আমি জানতে চাই তারা কাকে ফোন করছে।' 

“হ্যা স্যার, তাই হবে।" 

ওদিকে ভা্যা-মেরি ল্যাভেল ঘরে এসে প্রবেশ করতেই রিসিভারটা ভ্রেডেলের ওপর 
নামিয়ে রাখল ভ্র্যাগো। বছর পয়তাল্লিশ বয়স হবে ল্যাভেলের, মুখে তার কাঠিন্যের ছাপ, 
কালো গৌফ। ১৯৮৭ ভুভেলিয়ারের রাজত্বের অবসান হওয়ার পর হাইতি থেকে পালিয়ে 
আসার আগে টনটন ম্যাকাউটের সিনিয়র অফিসার ছিলো সে। এ খবর একমাত্র জাগোই 
জানত। সরকারী ভাবে রিভিয়েরা ক্লাবের প্রধান সিকিউরিটি অফিসার সে। বেসরকারী ভাবে 
সে ছিলো ভ্র্যাগোর অত্যন্ত বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট এবং বিতর্কিত ফ্যাডেলা ভিজিলেন্টদের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ছিলো । 

টি ভি. পদয়ি বিশ্রামকক্ষের তোলা ছবির দিকে আঙ্গুল দেখাল ভ্রাগো। সিওসান তখন 
রিসেপশন ডেস্কের ফোনের মাউথপীসে মুখ রেখে নরম গলায় কথা বলছিল । রিসিভারটা 
নামিয়ে রেখে সে এবার কি যেন বলল মারিসাকে। সে তখন চামড়ার-বাধাই করা ফ্লাবের 
ডাইরেক্টরিটা তার হাতে তুলে দিলো। সিওভান তার প্রয়োজনীয় নম্বরটা ডাইয়েক্টরি থেকে 
সংগ্রহ করে ডায়াল করল, তারপর রিসিভারটা সাবরিনার হাতে তুলে দিলো। 

'কে ওই সোনালী চুলের মেয়েটি £' জিজ্ঞেস করল ল্যানেল। 

“আরে, আমিও তো খোজ করছি, কে ওই মেয়েটি?” স্ব কথাবার্তার পর সিওভানের হাতে 
ক্লাবের একটা খাম তুলে দেয় মারিসা। সিওভান তার হাতব্যাগ থেকে একটা খোলা-খাম যার 
করল এবং এক শীট কাগজ পুরল দ্বিতীয় খামে । পরে খামের মুখটা বন্ধ করল । মারিসার কাছ 
থেকে কলম চেয়ে নিয়ে খামের ওপর খসখস করে কি যেন লিখল। তারপর সামনের দরজার 
দিকে এগিয়ে গেলো। 

“কারলোস মনটেরিও নামে কাউকে তুমি জানো ?' ফোনে ভ্যাগো জিজ্ঞেস করল মারিসাকে। 

“হ্যা স্যার। অসাধু প্রকৃতির লোক। তার পরিচয় একঞ্জন ইনফরমার হিসেবে। গুধচরও বলা 
যেতে পারে তাকে।' 

“তাই মানে হয়। আর এও মলে হয়, কোনো একটা চিঠি সে পাঠিয়েছে মিস সেন্ট 
জ্যাকুইসকে, আর সেই চিঠির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তার সঙ্গে মিলিত 
হতে চায় সে। 

“হ্যা এবার আমি বুঝতে পাবিছ স্যার । আপনি কি চান আমি তার পিছু নিই ?' 

“না, দরকার লেই। আমি জানি, কোথায় থাকে সে।' 

“তাহলে বন্টেরিও যদি তার সঙ্গে আলোচনা করে, তখন আপনি আমাদের কি করতে 


বলেন 

“সেই চিরাচরিত কাজটাই করতে হবে। বোটাফোগা উপসাগরে তার দেহাটা ফেলে দিও, 
বাকী কাজটা হাঙ্গর করে ফেলবে 

ঘর ছেড়ে চলে গেলো ল্যাভেল। 


4১৫ 


আর এবার হনিটরের ওপর ভ্রযাগো তার দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে দেখল, সাবরিনা আর সিওভান 
ক্যাসিনো পেরিয়ে বার-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রাহাম দম্পতি এবং হইটলকদের পুরোপুরি 
জানার পর সে যদি বোঝে, সে তার শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে, তঞ্চন তাদের খতম 
করতে বিন্দুমাত্র হিধা করবে না সে। 


সারাটা সন্ধে হোটেলে বসেই কাটাল ছইটলক । নিউ ইয়র্কে কারমেনের কথা ভাবতে গিয়ে 
তার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার মনের একটা দিক চাইছিল ফোন করে তার কণ্ঠম্বর 
শোনে তার কত দিন তার গলায় আওয়াজ শোনেনি সে। আবার মনের আর একটা দিক তাকে 
সতর্ক করে দিচ্ছিল এই বলে যে, তার স্বার্থপরতা তাকে তার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিলে 
কোনে! ক্ষতি নেই। আর মনের এই টানাপোড়েনে পড়ে বারবার রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে 
কারমেনকে ফোন করতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। তার ফোন নম্বরটা ডায়াল করা মুহূর্তের 
ব্যাপার মাত্র। শেষ বারের মতো রিসিভারটা তুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় সাবরিনা ফোন করল 
তাকে। 

সিওভানের ইনফরমারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে গেছে সে। এর অথ হালো, তার 
বাক্তিগত সমসা' ছাপিয়ে অনা আর কিন্তু যেন তার মন জুড়ে বসেছে। নারজ থাকা সত্বেও সে 
তার হোলক্টাবের ব্রাউনিং প16-2 পিলটা লকোবার জনা একটা হাচ্ক! জ্যাকেট চাপিয়ে নিলো 
পায়ে। তারপর রিসেপশন ডেস্ক থেকে একটা খাম সংগ্রহ করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো 
ট্যাঙ্জি ধরার জন্য। 

শহরের সব থেকে বাস্ধ রাস্তা গ্াভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গাসের ওপর কাফে কানা। 
সেখানে প্রবেশ কলে মুহূর্তের জলো চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো হুইটলক। মন্টেরিওর 
চেহারার মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়েছিল সাবরিনা । বন্ছর তিরিশ বয়স হবে তার, তবে এই 
অল্প বয়সেই মাথায় টাক পড়েছে, আর তাকে সনাক্ত করার একটা বড় সহায়ক হলো, দরজা 
থেকে তিন নম্বর টেবিলে তার বঙ্গে থাকার কথা৷ হ্যা, সাবরিনার বর্ণনা মতো নির্দিষ্ট টেবিলেই 
বসেছিল সে। হাতে তার কফির কাপ। তার সামনে একটা খবরের কাগজ বিছানো ছিলো । তার 
টেবিলের উল্টোদিকের একটা খালি চেয়ারে গিয়ে বসল ছুইটলক। 

“ই চেয়ারটা অনা একজনের, তার দিকে না তাকিয়েই বলল ছইটলক । 'একজনকে আশা 
করছি আমি।' 

'সে এখন এখানেই হাজির । 

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল মন্টেরিও। “আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ দেখান !' 

টেবিলের ওপর খামটা ছুঁড়ে দিলো হুইটরক। 

খামটা ছিড়ে তার ভেতর থেকে নোটটা বার করে সেটা সে হুইটলকের হাতে ফিরিয়ে 
দিলো। আপনাকে ভু বোঝার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি! কিন্তু আসলে কি জানেন, মিস সেন্ট 
জ্যাকুইন আমাকে বলেছিল, একজন ইংরেজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাই 
স্বভাবতই আমার ধারণ! ছিলো...।' 


নতি 


তাকে থামিয়ে দিয়ে ছইটলক ধলে উঠল, "স্বভাবতই আপনার অনুমান ছিলো, আমি হবো 
একজন সাদা চামড়ার লোক, এই তো?" 

আপরাধীর মতো মাথা নেড়ে মন্টেরিও বলল, "আশাকরি আমি আপনাকে অপমান 
করিনি ।' 

“না, একটুও নয়।' পবিবেশনকাবিনীর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে ছইটলক বলে উঠল, 
“কফি প্লিজ।' তারপব মন্টেরিওর দিকে হিরে বলল, 'তা এত ভাল ইংরেজি বলতে আপনি 
কোথা থেকে শিখালেন?' 

'নাইট স্কুলে । ইংরেজি বলা ট্ররিস্টদের গাইড করতাম, তারপরেই আমি আবিষ্কার করলাম; 
অপরাধমূলক কার করা অনেক বেশি লাভজনক । সে যাই হোক, গতকাল রাতে আড়ি পেতে 
আমি সব শুনেছিলাম । আমি তখন পাস্তর এাভিনিউ'র একটা বাইয়ে বসে ভ্রিচ্ক করছিলাম। 
আব তখনি আমাব ঠিক পাশের টেবিলে পাঁচজন লোক এসে বসল।' এই বলে সে খেতে শুরু 
কবাছ। 

মন্টেরিওর হাত চেপে ধরে হুইটলক তাকে সাবধান করে দেয়, "হয় খাবার খান। নয় তো 
কথা বলুন ।' 

'না খোলে কথা বলার শক্তি কোথায় পাবো ?' 

“শান্তি পরে সঞ্চয় কলবেন,' বিড়বিড় করে বলল হুইটলক, “তার আগে আপনার কাহিরী 
ল্ল যান। 

'এই পাঁচজন লোক আদরে ভ্রাগোর ভিজিলেন্ট-স্কোয়াডে কাজ করে থাকে। তাদের 
সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শুনে পাকবেন।' 

মাথা নাড়ল হুইটলক। 

'তানা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। তাদের সব কথা বুঝতে না পারলেও তবে তাদের 
আলোচনার সাবমর্ম আমি একটা ন্যাপকিনে লিখে রেখেছিলাম ।' পকেট থেকে একটা কাগজের 
নাপকিন বার করে মেলে ধরল হুইটলকের সামনে । 'একটা কলম্দিয়ান রাইটার, “পালমিয়া” 
কয়েক দিনের মধোই মন্টেভিডিও যাওয়ার পথে রিও অতিক্রম করবে। রিও উপকূলের কোনো 
এক জায়গায় হেরেইিনের একটা কনসাইনমেন্ট “পালসিরা” জাহাজ থেকে “গোলকোষ্ডায়” 
স্থানান্তরিত করা হবে। “গোলকোন্ডা” মার্টিন স্ক্যাডারের ইয়ট, দ্রযাগো চাইলেই সেটা ব্যবহার 
করতে পারে। বন্দরের কোনো পুলিশই “গোলকোন্ডাকে" চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না। আর এই 
ভাবেই বিনা বাধায় নিরবিবাদে স্ক্যাডারের প্রাইভেট জেটিতে দ্রাগ পাচার করা যেতে পারে। আর 
এই হলো ঘটনা ।' ৃ 

“এর পরেও কয়েকটা প্রন্ম থেকে যায়। আপনি তাদের চিনলেন কি করে? মনে হয়, তারা 
আপনাকে জানে না নিশ্চয়ই ?' 

'না। তারা আমাকে ফেশ ভাল করেই জানে । কিন্ত আমি যতটা জানি, ঠিক ততটা নয়। 
আমার মুখে নকল দাড়ি ছিলো। আর চুলগুলো কাঁধের নিচে ঝুলে পড়েছিল আমার। তাছাড়া 
আমার সামনে তারা অমন খোলামেলা ভাবে কথা বলার অফার একটা কানণ হলো, বন্ডনের 


নাইট-৭ ৯৭ 


একজন লেডিয় সঙ্গে আমার ডেট ছিলো । সারা রাত ধরে ইংরিছ্িতে কথা বলেছি আমরা। তাই 
তারা নিশ্চয়ই ভেবে থাকবে যে, আমি তাদের কথা বুঝতে পারিনি।' 

“আপনি আপনার নোটে বলেছেন, হয়ত ভ্যাগো জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কেন এই 
নিশ্চয়তা? 

“তার নাম আনি একবারই উল্লেখ করতে শুনেছি, কিন্ত আগেই বলেছি তাদের আলোচনার 
বিষয়বন্ত ঠিক মতো আমি শুনতে পাইনি। 

'বাক্তিগত ভাবে আপনি কি মনে করেন? 

“স্্যাডারের কথা যদি ধরেন, তাহলে আমার সব সততা ব্যতিরেকে বুকে নিশ্চিত নই অন্তত 
তার বাপারে। 

স্ুগাডারের ক্ষেত্রে কেন এত নিশ্চয়তা ?' 

“কেন, তার ছেলের কথা বলেনি সিস সেন্ট জ্যাকৃইস 2 

“না, বলেনি তো।' 

(01৯0০ ডোসিয়ার়ে কোনো ছেলে-মেয়ের উল্লেখ নেই । 

“ঠিক 'আছে ঘটনার কথা আমি সংক্ষেপে বলছি। রিওয় স্ষ্যাডারের পোছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
একটা খবরের কাগজে বেদনাদায়ক কাহিনী প্রকাশিত হয়, সে কাহিনী একটা বছর দশেক 
ছেলের, গরীব মানুষজনের বাড়ি-ঘর পুড়ে গেলে ছেলেটির পরিবারের সবাই সেই আগুনে পুড়ে 
নিহত হয়। সেই কাহিনী পড়ে স্রযাডার এতই মর্মাহত হয়ে গড়ে যে. ছেলেটিকে দত্তক নিয়ে 
ফেলে। প্রথম কয়েক বন্ছর তারা অবিচ্ছিন্ন থেকে যায়, কিন্ত কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিঃ- 
ক্ষণের বয়সে পোছাতই ছেলেটি ভাগে আসক্ত হয়ে পড়ে । ছেলেটিকে মর্গে দেখে সেই প্রথম 
ঘটনার কথা জানতে পারে স্ক্যাডার। অতি মাত্রায় হোরোইন সেবনের করেছিল সে। সেই দিন 
(থকে ব্রাঞ্চিলিয়ান ভ্রাগ-ব্যারনদের বিরুছে। গোপনে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে। বিশেষ করে যারা 
রিওতে ছিলো? 

"ফ্রাশো সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তা কেন” 

“কারণ ব্রাডিলের পল্লী-অঞ্চলের বাসিন্পদের বিকদ্ধে বদলা নেওয়ার জনা স্ক্যারডারের 
নির্দেশ সে পালন করলেও কাজটা তার মনঃপুত ছিলো না। যদি না তার নিজস্ব নেটওয়ার্কের 
কাজ অনা কোথাও শুক কবে থাকে : তাই এই টশাপোড়নে মনে হয় না, এই কেসের সঙ্গে 
জড়িত সে। আর এই কারণেই এত অনিশ্চয়তা । তাছাড়া সে যে ক্ষাযাডারকে ডাবল-ক্রস করছে 
এরকম শপবাদণ দেওয়া হায় না তাকে । বিশেষ করে স্ষাডারের একজন চাকরের দাবী, সে 
নাফি ফোনে আড়ি পাততে পিয়ে শুনেছে, ড্যাশো কাকে যেন বলছিল, ভালব জনা ব্রেজ্িল 
ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বিদায় বেলায় একটা অবিশ্রবীয় উপহার দিয়ে যাবে সে রিওর 
জনঙাধারণাক।' 

“আব সেই বিদায়ী-উপহার ড্াগও তো হতে পারে, উত্তরে বলল হুইটলক। 

“তা হতে পারে। কিন্ত ভালর জনা বলতে কি সে বলতে চেয়েছিল আমার ঠিক বোধগস্য 
হচ্ছে না, কেনই বা রাজি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে সে? এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, গত চার বছর ধরে 
এখানে সে তায় বশ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, সে সবই তাকে হারাতে হবে। এর কোনো মানে 
হয? 
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তার দিকে স্থির চোখে তাকাল মস্টেরিও। “হয়ত আমি একজন অপরাধী হতে পারি, কিন্তু 
আমি এখনো ভ্রাগকে ঘৃণা করি। খুব বেশি দেরী হয়ে গেলেও এসব সর্বনাশা মাদকতরধ্ার 
আমদানি এখানে বন্ধ করুণ মিস্টার ।' 

বিজ মিটিয়ে চলে গেলো হুইটলক । তার গমন-পথের দিকে তাকাতে গিয়ে মন্টেরিও দেখক 
একটা চলন্ত ট্যান্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসেছে ছইটলক। মিনিট দশেক পরে নৈশভোজ সেয়ে 
বেরিয়ে এলো দে সেখান থেকে । আভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গাস স্্রীট তখন গাড়িতে গাড়িতে 
ছয়লাপ। সেই জ্যাম কাটতে অনেক সময় লাগবে। তাই সে ঠিক করল মেট্রোয় বাড়ি ফিয়বে, 
ট্যাঞ্জির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী হবে মেট্রোরেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিষ দিতে দিতে 
কাছাকছি সাবওয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে হেটে চলল মন্টেরিও। হঠাৎ তার সামনে একটা 
কালো মার্সিডিজ গাড়ির দরজা খুলে যেতে দেখল, আর তখনি গাড়ি থেকে এক লাফে নেমে 
দাড়াল ল্যাভেল। ল্যাডেলের পিছন দিকে ফিয়ে তাকাল মন্টেরিও। ল্যাভেলের দু'জন সঙ্গী তার 
খুব কাছাকাছি এসে দীড়িয়েছিল তখন। নিরন্ত্র সে, স্বভাবতই ভয় পেলো। এখন পালাবার 
একটাই মাত্র পথ, গাড়িতে ঠাসা আভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গিস পেরিয়ে ছুট দেওয়া। গাড়ির 
প্রথম ও দ্বিতীয় সারির ভেতরে পোছতেই একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো সে 21এ৬/ সিলভার 
বুলেটের হাত থেকে। কিন্তু একটা চলমান ভ্যানের চালক আচমক। ব্রেক কষতেই অন্য আর 
একটা গাড়ির পিছনে গিয়ে প্রায় ধাকা লাগাবার উপক্রম করে ফেলেছিল। পরবর্তী নির্দেশের 
জন্য ল্যাভেলের দিকে তাকাল সেই দু'জন লোক। মাথা নাড়ল দে। গাড়ির দু'টো সারির 
মাঝখানে দীড়িয়েছিল মদ্টেরিও তখন, ওদিকে তার সামনে একটা বাস ছুটে আসছিলি। বাসের 
উইংমিররের ধাকায় মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেলো সে। একটা লরি তখন ছুটে আসছিল ভরত 
গতিতে । উঠে দাঁড়াবার সময় পেলো না মন্টেবিও। লরির চাকার তলায় তার দেহটা পিস্ট 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা রাস্তার ধূলোর সঙ্গে মিশে শিয়ে একাফার হয়ে গেলো। 

কালো মার্সিডিজ গাড়িতে উঠে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জু্ধ 
হয়ে অভিশাপ দিলো ল্যাডেল নিজেকে নিজের বোকামির জন্য, মন্টেরিওকে জীবিত অবস্থায় 
ধবতে না পারায়। রাগে গজগজ করতে করতে সে তার চালককে রিভিয়ের! ক্লাবে যাওয়ার 
জনা নিদেশি দিলো । 


“তা এর থেকে তোমার কি মনে হয় £' মন্টেরিওর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় তার আলোচনার 
কথা আনুপাতিক ভাবে বর্ণনা দিলে হুইটলককে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা । হুইটলাকের ঘরে বসে 
তাদের কথা হচ্ছিল, গ্রাহামও হাজির ছিলো সাবরিনার পাশে। 

“ভাল কথা, “গোলকোন্ডার” ব্যাপারে সিওভান কি বলেছিল তোমাদের মনে আগ তে? 
স্কাডার কিংবা ভ্যাগোর সরকারী ভাবে অনুমতি পেয়ে তবেই সেটা এখালন নড়াচড়া করতে 
পার়ে। তারপর স্ক্যাডারের সম্পর্কে অন্টেরিওর মন্ডব্টাও একবায় £5লে দেখতে হবে তার 
কথা মতো। এ ব্যাপারে জড়িত বলে আমার মনে হয় না সে। আবার ঘ্র্যাগো সম্পর্কে 
অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িত, যার অনেক উত্তরই অস্পষ্ট; অসম্পূর্ণ অন্তত এই মুহূর্তে আমি বলব, 
এর পিছানে তার হাত থাকলেও থাকতে পারে! 
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'তোমার সঙ্গে আমিও একমত, উত্তরে বলল প্রাহাম। “আয সেরকম হলে তোমার বকেয়া 
কাঙাকে বিদায় জানাতে পায়ো তুমি । ধদি দেখা যায়, আগারীকান্স রাতে কোনো এক সময়ে 
সেই হেয়োইনের প্যাকেট “গোলকোন্ডায়" স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তাহলে তখন তোমার কাজ 
হবে তার বিরুদ্ধে কখে দাড়ানো ।' 

“কিন্তু আমি তো একা এ কাজ করতে পারব না।' 

'তাহলে সেরশেইকে ডেকে পাঠাও, বলল সাবরিনা, 'এখানকার এমন এক পরিস্থিতির 
কথা শুনলেই লাফিয়ে উঠবে সে. তারপর প্রথম সযোগেই সে তার অফিস থেকে বেরিয়ে 
পড়বে রিওর উদ্দেশে বিমান ধরার জনা।' 

'একখনি তাকে ডাকো, টেলিফোনের দিকে আন্তুল দেখিয়ে বলল প্রাহাম। “এখন সে নিশ্চয়ই 
টিভি'র সামনে বসে হয় জিওপারডি কিংবা কুইজ শো দেখছে, এসব শো খুবই প্রিয় তার।' 

“পরে তাকে দিনের রিপোর্ট দেওয়াব সময় এ ব্যাপারে আলোচনা করব। আমি এখন খুবই 
ক্লান্ত বন্ধু। 

"আমিও একটু বিশ্রাম নিতে চাই ।' সাবরিনার দিকে ফিবে বলল প্রাহাম, “তুমি আসবে 
আমার সঙ্গে” 

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবরিনা । হযাসিনো আমাকে ভীষণ ক্লান্ত কবে তলেছে। 

'তোমরা দু'জন চলে যাওয়ার আগে আমান আগামীকালের কাজের কথাগুলো একবান 
ঝালিয়ে নিই, কি কলো? প্রথমেই আমি মিলিত হচ্ছি সিলভিয়ার সঙ্গে! সিওভান যাব নাম 
উল্লেখ কবেছিল। তার 'আর একটা পরিচয় হলো, স্ক্াডারেব সঙ্গে কাজ কবেছিল সে! 
স্ক্যাডারের প্রাইভেট গ্যালিয়িতে প্রবেশ কবাব বাবস্থা করার ভনাই তাব সঙ্গে মিলিত হওয়া 
একাল প্রয়োজন। 

"হ্যা, তা ঠিক, তাব কথায় সায় দিয়ে বলল গ্রাহাম। "তার কারণ তাব সাঙ্গপাঙ্গদেব দৃষ্টি 
এড়িয়ে একমাত্র তুমি সেখানে প্রবেশ কবে আবাব বেরিয়ে আসতে পারো । সুন্দর ও ফর্সা মুখের 
জয় সর্ধপ্ত, তোমাকে বেশ ভালভাবেই রিসেপশন দেওয়া হবে বলে আমি আশাকরি । পরিবর্তে 
কাল বিকেল নাগাদ “গোলকোভায়” হোমিং ডিভাইস স্থাপন কবাব ব্যবস্থা আমি করব।' 

তারা দু'জানেই এক সঙ্গে তাকাল সাববিনার দিকে । 

সাববিনার চোখ ঘোরাফেরা করল পালা করে তাদেব দু'জনের মুখের ওপব। “ঠিক আছে, 
আমাকে তাহলে সারাটা দিন মিওভানের সঙ্গে কাটাতে হবে পার্টিতে যাওয়ার কস্টিউম প্রস্তুত 
রাখার জনা । বিশ্বাস কারো, এটা আমার পছন্দ নয়।' 

“আচ্ছা! মাইক, পাটিতে যাওয়ার পোশাকে কোনো বৈচিত্র আনবে না তুমি!" জিজ্ঞেস করল 
ছুইটলক। 

“মেয়েদের কস্টিউমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সৌভাশ্যবশতঃ, পুরুষরা কে কি পরল তা 
নিয়ে কেউ মাথা খামাতে যাবে না।' 

'একটা সমতা আনার ভলোও কি নয়?' বিড়বিড় করে বলে গ্রাহামকে দরজা পর্যন্ত 
অনুমরণ কর সাবরিনা । ছইটলককে শুভবাত্রি জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে 
এলো তারা । 
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বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলে! ছইটলক। তায় মনে তখন অনেক চিন্তাই ভুরপাক 
খাচ্ছিল । প্রথমেই সে ভাবল, জিওপারডি কারমেনের অতি প্রি প্রোগ্রাম কিন হঠাৎ লেই 
প্রোগ্রামের কথা কেনই বা তুলতে গেলো গ্রাহাম? প্রসঙ্গটা ষেন আবার ব্যঘিত করে তুলল 
তাকে। কথাটা মনে হতেই নিউ ইয়র্কে সে তাদের আযপার্টমেন্ট ফোন করঙ এবং প্রথমবার রিং 
হতেই শব্দ করে রিসিভার়টা নামিয়ে রাখল এবং মুখে হাত বোলাতে গিয়ে ভাবল সে, তাকে 
ফোনে ডেকে কোনো সমাধানেই পৌঁছান সম্ভব হবে না। রিসিভারটা আবার তুলে নিয়ে সে 
এবার ফোন করল [0800 হেডকোয়ায়ে। 

“লিউলিন এন্ড লী কোম্পানি, শুভসন্ধ্যা, সারছার টেপ করা ব্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে। 
“এখন আমাদের অফিস বন্ধ, তবে আপনি বগি আপনার নাম আর ফোন নম্বর দেন; কাল 
সকালে খুশি হয়ে আমাদের ম্যানেজার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পায়েন।' 

টেপ করা নির্দেশ শেষ হতেই হুইটলক বলে উঠল, “সি-ডাব্ু, ছইটলক। 10 18529631" 

খানিক বিরতি, তারপরেই একটা ক্রিক করার শব্দ হলো এবং অপর প্রান্তে রিসিভার 
তোলার শব্দ ভেসে এলো। 

'শুভ সন্ধ্যা মিঃ ছইটলক,' নরম গলায় বলল ডিউটি অফিসার । 

'শুভ সন্ধ্যা ডেভ', উত্তরে [100 সাংকেতিক ভাষায় বলল হুইটলক, 'এক ঘন্টার 
মধ্যে আমাদের বিমানে করে একটা 0৪3, টিন দিদার রিনা দারাসেটারি 
পাঠাতে হবে এখানে ।' 

083 হচ্ছে একটা সুইমার ডেলিভারি ভ্যান। 05 হল পোর্টেবল ক্রেন, আর কন্যা 
বিমপেট যান। 

“কিন্তু মিঃ হুইটলক, এত অল্প সময়ের নোটিশে ওগুলো পাঠানো তো সম্ভব নয়। ওই সব 
জ্রিনিবগুলো স্টোরে প্যাক করা রয়েছে।' 

ষ্টোরস ডিপার্টমেন্টের লোকদের বলুন, এগুলো খুবই জরুরী। তারা যেন কষ্ট করে একটু 
হাত লাগাবার চেষ্টা করে। এবার দয়া করে কোলসিনন্কির লাইনটা একবার দিন।' 

টেলিফোনে [07৭00 অপারেটিভরা যে ভাষায় কথা বলে ঠিক সেই ভাবে ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে গেলো সে কোলসিনস্ষিকে। 

ড্রাগ পাচারের ব্যাপারে সতর্কিত হতেই ভ্রত হাতে সুটকেস গোছগাছ করে নিয়ে পনেরো 
মিনেটের মধ্যে জন এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো কোলসিনস্কি। 


লয় 


সামনে নীল সমুদ্র, মাথার ওপর নীলাকাশ, আর সমুদ্রোপকৃলের কোল থেষে বিরাট বিরাট 
পিড়্ির ধাপের মতো উঠে গেছে পাহাড়ী শহরটা। সিঁড়ির একেবারে ওপরের কয়েকটা ধাপ 
ঘিরে রোসিনহা, গরীব রিওবাসীদের আশ্রয়স্থল ঝুঁপরি, কার্ডবোর্ড প্লাইউডেয় দেওয়াল জান 
টিনের ছাউনি। মানুষের চরম দুঃখ ও কষ্টের ভোগান্তির জায়গা সেটা । প্রথমে হইটলকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল জায়গাটা । তবু তা সত্বেও টা্সি চালকের মন্তব্য হলো, “সব থেকে বড় পরিহাস 
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কি জানেন স্যার, এই ঝুপরিগুলোই শহরের বড় আকর্ষণ ; আরো! হজ্জার ব্যাপার কি জানেন, 
সমুছের ধারে পাহাড়ের কোল খেঁষে কোটিপতিদের বিরাট বিরটি ইমারতগুলো এইসব 
হুপরিগুলোর কাছে ফেন অতি তৃঙ্ছ বলে মনে হয়।' হছইটলকফের ইচ্ছে হতো! বতটা সম্ভব 
পাহাড়ের কোল খেষে ট্যার্সিটা গাড় করাল ট্যা্সি-চালক। চালক তাকে পনের মিনিট সময় 
দিলো। তার বেশি এক সেকেন্ডও নয়। সেই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা না বলার 
জন্য সতর্ক করে দিতে ভুলল না সে। কারণ তার বিদেশী টান চিনতে পেরে তারা তার ওপর 
জুন্ধ হয়ে উঠতে পারে, বিদেশীদের একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না তারা। রোসিনছায় 
কোনো ভ্রমপার্থীফে স্বাগত জানালো হয় না। তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ট্যান্সি চালককে 
ধন্যবাদ জানিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চলল ছইটলক। অসমান উচু ন্চি পথ, 
চড়াই-উতড়াই, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল তাকে। কখনো বা হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে 
হঞ্জিল তাকে । সরু পথ, দু'টো পা আর দু'টো হাত রাখার মতো জায়গা ছাড়া তার বেশি এক 
ইঞ্চি জমিও ছিলো না সেখানে বাচ্ছাদের পরনে কম্বলের পোশাক, তার পরনে সুন্দর পোশাক 
দেখে বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তারা । তারপর কি ভেবে তারা যে ঝুপবির 
ভেতরে চলে যেতে থাকে। সে প্রায় তাদের রুখতে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্যাঞ্সি চালকের সতর্কবাণী 
কথা মনে পড়ে যেতেই নিজেকে গুটিয়ে নিলো সে। এখন তার একটাই উদ্দেশ্য, যে কাজে 
এখানে আসা, সেটা সাফলামন্ডিত করে তোলা । তাই সে দ্রুত পা চালিয়ে তার নিদিষ্ট জায়গায় 
এসে একটা টিনের চাল দেওয়া বাড়ির সামনে এসে থামল । দরজায় নক করতে গিয়ে একটু 
ইতস্তত করল, যদি কোনো কঠোর প্রকৃতির লোককে অযথা বিরক্ত করে ফেলে, তাহলে তার 
এখানে আসা সম্পূর্ণ বার্থ হয়ে যাবে। যাইহোক, আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে দরজায় নক্‌ 
করতেই একটি বাচ্ছা থেয়ে্সরজা খুলে বাইরে উকি মারে। তার জামার হাত দু'টো ছির, মুখে 
কাদা-মাটির দাখ। 

যতটা সম্ভব পর্তুগীজ ভাষায় কথা বঙ্গার চেষ্টা করল ছইটলক। সুপ্রভাত, তোমার বাবা 
আছেন? ছইটলক ধরে নিলো, সিলভা মেয়েটির বাবা। 

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি । সে তখন সিলভার নাম ধরে ডাকতে যাবে। 
ঠিক তখনি ধুসর চুলের একটি লোক পিছন দিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। 

"সুপ্রভাত, একটু ইতস্তত করে বলল লোকটি। 

“সুপ্রভাত । আচ্ছো আপনি কি সিলভিয়া? 

এবার লোকটির মুখে একটা দেঁতো হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো । “হ্যা, হ্যা মিস সেন্ট 
জাকুইস আপনার কথা আমাকে বলেছিল, আপনাকে আমি আশা করতে পারি। আসুন, দয়া 
কয়ে ভেতরে আসুন। 

লোকটার মুখে চমৎকার ইংরিজি শুনে বেশ মজ্ঞা উপভোগ করল হুইটলক। দেখে মলে 
হয়, তার আশপাশের বাসিন্দাঙ্গের থেকে ফেন সে একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ । 

“আমি জোয়াও সিলভা, একটা হাত প্রসারিত করে দিলো সে। দৃঢ় হস্তে করমর্দদ করল 
ছইটলক। 

বাচ্ছা মেয়ের কাধে হাত রেখে সিলনা বলল,' ও হলো লুইসা, আমার মেয়ে। ও বোবা। 
আর লেই কারণে দরজার সামনে আপনার কথা সে ঠিক বুঝাতে পারেনি ।' 
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লুইসার সামনে হাঁটুমুড়ে বসে ছুইটলক তার ওয়ালেট থেকে একটা মুত্া বার করে নিজের 
হাতে রাখল। মেয়েটির সুখ উদ্্বল হয়ে উঠল। সে তার বাবার নির্দেশ পাওয়ার জন্য তার 
দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল সিলভা নীরবে । মেয়েটি তখন সাবধানে হুইটরফের হাতের তালু 
থেকে মুদ্রাটা তুলে নিলো । তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। 

“আপনি অত্যন্ত দয়ালু, এই বলে ঘরের ভেতরে একটা আর়ামকেদারার দিকে আকুল 
দেখিয়ে তাকে বসতে বঙলল। “আপনার কথা বল্লার সুরটা? ইটন না হ্যারো?' 

“এ তে! তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবে র্যাডলি।' 

“ওটা আমি জানি না। দেখুন, আমি ছিলাম মিঃ স্ক্যাডারের ব্যক্তিগত সাজভূতা, তার সঙ্গে 
সাত বছর কাজ করার সময় তার অনেক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তারা 
সবাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল।' 

“তা তখন কি ঘটেছিল, জানতে পারি ?' ঘরের চারদিকে তাকাতে গিয়ে জিজেস করল 
হইটলক। 

“নিঃসন্দেহে আধ্রে জ্্যাগোর নাম আপনি শুনে থাকবেন £' 

“যা, প্রায়ই শুনে থাকি, উত্তরে বলল হুইটলক। 

'ড্রাগো ড্যানোয় পৌছনর পর থেকেই আমি স্বস্তি পাইনি, এখানে আপনাকে বলে রাখি, 
এই ভালো হচ্ছে মিঃ ক্ষ্যাডারের এস্টেট । আমি তার ঈর্ধার কারণ হই : তার ধারণা, আমি নাকি 
মিঃ স্ক্রাডারের খুব কাছে চলে যাচ্ছি। তাই আমি তার প্রধান টারগেট হয়ে যাই। মিঃ স্ক্যাডায়ের 
নিজস্ব কয়েকটা মূল্যবান জিনিষ সে আমার ঘরে রেখে দেয়। তবে মিঃ ক্যাডার আমার বিরুদ্ধে 
চার্জ আনতে অস্বীকার করেন। কিদ্তু এখনো সে আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে আছে। তারপর 
ড্রাগো আমাকে ব্যাকলিস্ট করে। তাই যখনই আমি কোনো চাকরী পেতাম, সে তখন আমার 
নতুন নিয়োগকর্তার কাছে গিয়ে ঠিক হাজির হতো! এবং আমার অর্তীতের ঘটনার কথা ফুলিয়ে- 
ফাপিয়ে বলত তাকে। এক জায়গায় স্থিতি হয়ে চাকরীতে কিছুতেই টিকে থাকতে পারতাম না। 
আর এর ফলে আমার স্ত্রী একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যায় আমার বাড়ি থেকে । এখন লুইসাই 
আসার একমাত্র ভরসা । 

আর ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই কি এই সব অন্যায় কাজ করেছিল ভ্যাগো ?' 

'হ্যা। তার কাছে আমি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলাম।' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল 
সিলভা । “এখানকার লোফেরা তাকে তাদের একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করত। কিন্ত সে 
নিজেকে তাদের কাছে যে ভাবে দেখাতে চাইত, তারা ঠিক সেই ভাবেই তাকে দেখতে অন্যান 
হয়ে উঠেছিল।' 

মাযুলী কার্পেটের দিকে স্থির চোখে তাকাল হইটলক। “আমি কি চাই, মিস সেন্ট জ্যাকুইস 
আপনাকে বলেনি? 

» “যা বলেছে, এখানে সব কিছুই আমি পেয়েছি এক ডজন কাগজের শীট ছইটলকের হাতে 
তুলে দিলে! সিলভা । “আমার ভাল মনে আছে, এটা হলো বাড়ির লে-আউট। স্বভাবতই হয়ত 
আমি চলে আসার পর ধিঃ স্ক্যাডার সেটার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকবে।' 

“আর গ্যালারি ?' 
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'কেন যতটা ভাল করে বলা সম্ভব, “স্যাংুয়ারির' বাপারে আমি তো! বিস্তারিত ভাবে 
যলেছি- 

'স্যাতুয়ারি ?' বাধা দিয়ে বলে উঠল ছইটলক। 

প্্যা। এই গ্যালারিতে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে থাকতেন হিঃ স্ক্যাভার, বিশেষ করে 
কোনো ব্যাপারে যখন তার মন খারাশ হয়ে যেত। কিংবা তিনি যখন ফোনো গোলমালে 
পড়াতেন। তার মনে ছাতো, সেই গ্যালারি তার মনে অনেক শান্তি এনে দিতো আর তার প্রভাবও 
ছিলো মিঃ ক্যাডারের ওপর । ার এক বন্ধু এই গ্যালারির নাম “স্যাচুয়ারি” দিয়েছিল । নামটা 
মলে দাগ কাটার মতো । “স্যাংচুয়ারির” পিছনে আর একটা গালারি ছিলো। কিন্তু আমি যতদূর 
জানি, সেখানে কাউকে ঢুকতে দিতেন না জিঃ স্কাডাব।' 

“তিনি সেখানে কি রাখতেন আপনি কি জানেন? 

"আসল পেইন্টিংগুলো। হ্যা, একবার তিনি আমাকে এরকমই যেন বলেছিলেন।' 

“তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, সেখানে প্রবেশের সুযোগ কেবল মাত্র তাঁরই ছিলো ?' 

“হয, সেখানে প্রবেশের জনা এক ধরণের রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করতেন তিনি। আর 
সেটা তিনি তার শয়নকক্ষে একটা নিরাপদ জায়গায় বাখতেন। আমি আমার এই ডায়াপ্রামে 
গেই আঙলমারির একটা সঠিক অবস্থানের ছবি এঁকেছি। 

সেই ডায়াপ্রামের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হুইটলক তার পকেট থেকে একটা 
থাম বার করে সিলভার হাতে তুলে দিলো । 'মিস সেন্ট জাকৃইসের সঙ্গে আপনার চুক্তি মতো 
এতে পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে।' 

টাকাটা সিপভা হাত পেতে নিলো বটে, তবে তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, মনের 
সাড়া তার নেই, যা পরযুহৃর্তেই ভাষা হয়ে প্রকাশ পেলো! £ "মিঃ স্কাডারেব কোনো কিছু বিক্রী 
করাটা আমি ঘ্বণাবোধ কবি! সেই অপ্রিয় কাজটা করতে হচ্ছে নেহাতই লুইসার খাতিরে 
জানেন, মিঃ ক্ষাডারের মতো! ভালো নিয়োগকর্তা কেউ হতে পারে না, আমার অন্তত তাই 
বিশ্বাস।' 

'এরপর আপনি যাবেন কোথায় *' 

“উরুগুয়ের আমার এক খুডতুতো ভাই টেকুয়ারেমবোর বাইরে একটা ফার্মের ফোরমান। 
প্রায়ই সে বলে থাকে, আমার জন্যে ভাল চাকরি না হলেও শ্রমিকের একটা চাকরি যোগাড় 
করে দিতে পারবে । লুইসায় জনাই সেখানে যাওয়া, অন্তত নতুন পরিবেশে গেলে রোসিনহার 
বেদনাদায়ক স্মৃতিটা ভুলতে পারবে। এখানে তার ভবিষ্যত বা কি বলুন ? 

তার শুভ কামনা করে অপেক্ষারত টাক্সির উদ্দেশে ফিরে চলল হইটলক। 


রোগিনহায় ঢুকতেই ভাঙ্গা ঝরঝরে লাবগ বুইকটা এসে থামল সিলভার টিনের ঝুপরির 
সামনে । গাড়ির আয়োহী বলতে জাগো, তার চালক লারিওস আর তার সঙ্গী লাভেল। 
স্যাগোর পরনে সবুজ ওতারজল, মাথায় একটা পানামা ট্রপি, চোখে গাঢ রঙিন সানগপ্লাস। 
চালকের পাশে বসে থাকা ল্যাভেলের গপরণেও সবুজ ওভারআঙ, মাথায় সোয়েট-স্টেম্ড 
যেসবঙা কা'প। ভিনজানই সশঙ্া। 
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গান্ডিটা থামিয়ে ভুত নেমে এসে ভ্যাগোর দরজাটা খুলে দিলো সে। ল্মাভেল তার 
ওয়ালখার ৮5-এ সাইলেব্সার লাগিয়ে দিয়ে আবার পকেটন্থ করে অনুসরণ করফ। স্যাগোকে। 

ভ্বাগোই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধো উকি দিতে যাবে, ঠিক তখনই সংলগ্ন শরদকক্ষ 
থেকে বেরিয়ে এলো সিলভা । দুর্তন সশস্ত্র লোককে দেখা মাত্র সিলভার । শিরদীড়ায় একট 
হিমশীতল প্রবাহ বয়ে গেলো । সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ফিরে সে তার মেয়েকে একবার সতর্ক 
দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলো। লুইসা তখন দরজ্ঞার দিকে পিছন করে শয়নকক্ষে বসেছিবি। 

“এখানে তোমার কি চাই?' তিক্তম্বরে জিজেস করল সিলভা । "তুমি তো জানে! এখানে 
তোমাকে স্বাগত জাননো হয় না।' 

“কবে থেকে_-' কৈফিয়ত চাইতে যায় ল্যাভেল। 

ল্যাভেলের ক্রোধ দমন করার জনা মাঝ-পথে তাকে বাধা দিয়ে তার উদ্দেশে বলে উঠল 
ড্যাগো, “মিঃ স্কাডারেব সামলে জোয়াওকে চোর প্রমাণ করার জনা সে আমাকে কখনো ক্ষমা 
কবেনি।' 

“চোব ” খিচিয়ে উঠল সিলভা । 'এ তোমার বানানো গাল-ল্স, সে তুমি বেশ ভাল করেই 
জানো। 

“আশ্চর্য, তোমাকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না।' ভ্বাগো তার পায়ের কাছে সিলভার 
সুটকেসের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল, “মনে হচ্ছে কোথাও যাচ্ছো ।' 

'তোমার তাতে কি?' 

“হ্যা, আমি বুঝি, তোমার ব্যাপারে 'আমার নাক গলাবার দবকার লেই।' উত্তরে বলল 
ভ্রাগো। 'সে যাইহোক, এখন বলো তো, আজ সকালে যে ইংলিশম্যান তোমার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছিল কে সে? তা তোমার অস্বীকাব করাব আগে তোমায় বলে রাখি, যে ট্যাজি- 
চালক তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তার কাছ থেকে মোটামুটি একটা রিপোর্ট আমি পেয়েছি।' 

“তাই বুঝি ! তাহলে শোনো, মিঃ ক্কষ্যাডারের ব্যাপারে খোজ-খবব নিতে এসেছিল একজন 
ইংলিশম্যান। কিন্তু আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমি তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে 
পারব না। তাই সে চলে গেলো।' 

“তাই বলে পনের মিনিট পরে? দেখ জোয়াও, এর থেকেও ভাল গল্স তুমি বে পারতে। 
সে তোমার মর্ডি। যাইহোক, কি নাম তাব বলো £ 

“আমি জানি না, উত্তরে সত্যি কথা বলার মতো করেই বলল সিলভা। 

তার কাধে হাতের ভয় রেখে তাকে তার শয়নকক্ষে টানতে টানতে নিয়ে এলো ভ্বাগো। 
“তোমার মেয়েটি খুবই সুন্দরী । কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়, সেটা 
খুবই দুর্ভাগ্যের হবে নিশ্চয়ই !' 

এই মুহূর্তে সিলভার মুখ দেখে মনে হলো, খুব রেগে গেছে সে। মিঃ স্যা্গো, দয়া করে 
আধার মেয়ের কোনো ক্ষতি করো না।' 

“আমি করব না, কিন্তু ল্যাভেল একবার কতকগুলো দ্বাচ্ছাদের যা দুরাবন্থা করেছিল, সে 
বথা চিন্তা করলে আজও আমার বুক কেঁপে গঠে। তাই তোমাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, 
তাকে এখানে পাঠাতে আমাকে বেদ বাধ্য করো না।' 
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ধরখর করে কেপে উঠল মিলভা। "আমি তোমার সব প্রক্মের উত্তর দেবো। তবে ওকে 
দিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করো না। প্লিজ” 

কাছাকাছি একটা চেয়ারের ছাতলের ওপর রসে ভ্রাগো জিজেস করল, 'কে এই 
ইংলিপম্যান?' 

“জানি না। তার নাম সে আমাকে কখনো বলেনি । প্লিজ মিঃ ড্র্যাশো, আমাকে আপনার 
বিশ্বাস করতেই হবে।' 

“হ্যা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি জোয়াও', ভ্যাগোর ঠোটে এক রহসাময় হাসি ফুটে 
উঠতে দেখা গেলো। 'তোমাদের এই সাক্ষাৎকারের বাবস্থা কে করেছিল? 

“মিস সেন্ট জাযাকৃইস।' 

“আর সে কি চেয়েছিল? 

“মিঃ ক্যাডারের বাড়ির প্ল্যান।' 

'কোনো ধিশেষ জায়গার ?' 

“গ্যাংচুয়ারির !' 

“দাকন কৌতিহলের বাপার তো)' ড্যাগো উঠে দাড়িয়ে সুটকেশের দিকে ইঙ্গিত করল। 
“তায় মানে এই সব প্ল্যান নির্ী করে রোসিনহা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জনা যথেষ্ট টাকা তুমি 
পেয়েছ, এই তো? 

“যা কিছু আমি করেছি, সে সবই লুইসার জনা। এর থেকে ভাল জীবনযাত্রার জনা প্রতাশী 
সে।' 

আহা কি মর্মস্পর্শী বাপার?' ড্র” কগ্ঠস্থরে অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো। তারপর 
ল্যাডেজের দিকে তাকিয়ে কুম করল, 'ওকে খতম করে দাও !' 

ল্যাভেল তার পকেট থেকে ওয়ালথার 75 বার করে সিলভিয়ার বুক লক্ষ্য করে গুলি 
ছুঁড়ল। সিলভিয়ার ভারি দেহটা আছড়ে পড়ল করোগেটের দেওয়ালে । সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা 
স্তষ্ধ হতবাক করে দিলো লুইসাকে। তার ভয়ার্ত চোখ দুটো বিস্ফারিত এবং একটা অনিশ্চয়তার 
ছবি ফুঠে উঠতে দেখা যায় দু'চোখে। 

'মেয়েটির ব্যাপারে তোমার কি সিদ্ধান্ত বলো?" স্থির চোখে লুইসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস 
করল ল্যাভেল। 

মি কি মনে করো? এ খুনের সাক্ষী সে একজন ।' সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো 
দ্রা্গো তারপর ল্যাভেলের দিকে ফিয়ে তাকাল। 'তাদের মুতদেহগুলো সরানর জনা কয়েকজন 
লোককে পাঠেয়ে দেব তোমার কাছে, এবার তৃষি নিশ্চিন্ত তো?' এই বলে সে তার বুইকে 
ফিয়ে এসে ল্যারিওসকে বলল তাকে রিভিয়েরা ফ্লাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রোসিনহার এলাকা 
থেকে বেরিয়ে এসে ভ্বা্গো তার মাথা থেকে পানামা টুপপিটা খুলে ফেলল, সেই সঙ্গে চোখ 
থেকে সানপ্লাসটা সরিয়ে ফেলল। তারপর সে তার সবুজ ওভারঅল জিপারমুক্ত করতেই তার 
পরনের সাদা শার্ট এবং কালো ট্রাউজার উদ্ভতাঙিত হয়ে উঠল। প্লোভ কমপার্টমেন্ট থেকে সে 
তার টাই বার করে গলায় লাগিয়ে নিলো। পানামা টুপি এবং সানগ্লাসটা সরিয়ে ফেলল। একটা 
পলক থাকি থাকতে তাকে নামিয়ে দিলো ল্যারিওস। রিভিয়েরা ক্লাবে যাওয়ার বাকি পথ্টুক হেঁটে 
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চলল সে। রিসেপসন কক্ষে ভ্যাগো প্রবেশ করতেই মারিসা বলে উঠল, 'গুড আফটারবুন মিঃ 
ভ্যাগো।' 

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসেপসন কাউন্টারের ওপরে রাখ! এক গাদা খবরের কাগজ থেকে 'নিউ 
ইয়র্ক টাইম'র একটা কপি টেনে বার করল। তারপর মারিসার় দিকে ফিরে বলল সে, 'নিউ 
ইয়র্কে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের লাইনটা! আমাকে দিও। জামি এখন আমার অফিসে 
চললাম, ও. কে£' 

সেকেন্ড ফ্লোরে ভ্যাগো তার অফিসে বসে আগের দিনের সেলস ফিগার চেক করছিল, 
সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভার়টা হাতে তুলে নিলো। 

“মিঃ ভ্বাগো, মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের লাইন-_-. 

“বলুন, আপনাকে আমি কি ভাবে সাহাষা করতে পারি?' একটা সুললতি মেয়েলী ক্ঠস্বর 
ভেসে এলো দূরভাষে। 

“মিলস ভ্যান ভেন প্লিজ ।' 

লুইস আরমন্ডেন্ন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে অপারেটর কথা বলতে বলল 
তাকে। 

ওদিকে লুইস আরমন্ড দুখের সঙ্গে জানাল, “আমার আশঙ্কা, মিঃ ভ্যান ডেন এখানে নেই। 
আমস্টারডামে ফিরে গেছে। তবে রিজস মিউজিয়ামে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার়েন।' 

রিজস মিউজিয়ামেও পাওয়া গেলো না তাকে। সেখানে ফোন করতে প্রফেসর হেনস্ত্রিক 
ব্রডেনডিক জানালো, 'বেশ কয়েকদিনের জন্য মিলস কাজে আসবে না। সম্ভতাবত আমি তাকে 
আপনার বার্তা পৌঁছে দিতে পারি।' 

“না, তার আর দরকার হবে না।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সিগারেটে একটা সুর্টান দিয়ে 
ড্রাগো ভাবে, কেনই বা মিলসকে পাওয়ার জনা ব্রডেনডিকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলা 
হলো তাকে? 

*». এটু সময় দরজায় নক্‌ হতেই তার চিন্তায় বাধা পেলো। ওয়েটার ঢুকল, তার হাতে ব্রাহমার 
বোতল এবং প্লাস। ওয়েটারের বিলের গপর সই করে সে চলে যেতেই ভ্যান ডেনের বাড়ির 
ফোন নাম্বার ডায়াল করল ড্যাগো, কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জরুরী কেসে ভ্যান ডেন তার 
শ্বাশুড়ির ফোন নম্বরটা ব্যবহার করতে বলেছিল তাকে । একজন মহিলা সাড়া দিলো। 

“মিলস-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি? নরম সুরে জিজ্সেস করল ভ্্যাগো। 

কিন্ত মিলস তো নেই এখানে! তবে ইচ্ছে করলে আপনি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে 
পারেন।' ডাচ ভাষার সুর প্রতিধ্বনিত হলো মহিলার কষ্ঠস্বরে। 

না। তার প্রয়োজন নেই। সে এখন কোথায় বলতে পারেন ?' 

“আমেরিকায়, পেইন্টিং'এর সঙ্গে গেছে সে।' 

“ধন্যবাদ, আপনার এই সাহাযোর জন্য আমি কৃতন্র,' এই পর্যন্ত বলে রিসিভারটা নামিয়ে 
রাখল সে। 

আবার ফোন করল সে, তবে এবার রোসিনহা থেকে মৃতদেহ দু'টি অপসারণ করার ব্যবস্থা 
করায় জন্য! ল্যাভেলকে এখন তার খুবই প্রয়োজন । আজ রাতে গোলকোন্ডার অপারেশনের 


১০৭ 


ব্যাপারে শেষ বারের মতো আলোচন! সেয়ে নিতে হবে তার সঙ্গে । 'গোলকোন্ডর' শুধু 
পরিচালকই হবে না সে, ' পালমিয়ার' ফ্যাপ্টেনের কাছে তার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে 
তাকে। দু'জাস আগে কলনিয়ান স্রাগ-ব্যারনের সঙ্গে মোটামুটি একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেছে 
তার। আঠায়ো কিলোগ্রাম হেরোইনের দাহ তাকে নগদে চষ্টিশ লক্ষ ডলার দিতে হবে, যা সে 
বছর দুই আগে স্কাড়ারের কাছ থেকে যোগাড় করে রেখেছিলি। তারপর একবার সেই 
ছেরোইনের প্যাকেটগুলো 'গোলকোভায়' তোলা হয়ে গেলে বন্দরে ফিরিয়ে আনা হবে। 
সেখান থেকে ভ্যানে করে শহরের একটা গোপন ল্যাবরেটারিতে নিয়ে যাওয়া হবে, ভেজাল 
দিয়ে ছোট ছেট প্যাকেটে পুরে রাখা হবে সরাসরি খদ্দেরদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য । তবে 
ব্রেজিলে নয়, সেগুলো আবার তোলা হবে 'গোলফোন্ডায়'। কার্নিভাল শের হওয়ার পরেই 
ক্ষ্যাভায়ের বাৎসরিক তীর্ঘযাত্রা হিসেবে 'গোলকোভা' তখন মিয়ামির উদ্দেশে যাত্রা করবে। 
এই পর্যন্ত তাব দলের সদসারা জানলেও তারা যা জানে না, সেটা হলো, মিয়ামি স্ট্াটে স্রাগ 
পোছলয় পরেই ভ্বাগো উধাও হয়ে যাবে। খামটা তার নতৃন জীবনের পাসপোর্ট । এখন তাকে 
দেখতে হরে, ইনটেলিজেলে তার প্রাক্তন সহকর্মীরা শেষ পর্যস্ত তার নাগার পায় কিনা। পাঁচ 
বছর আগে আমেরিকায় বিঘ্রোহ করার অপবাধে তাকে ধ্বংস কবার খাড়া ঝুলছে তার মাথার 
গওপর। ০4 তাকে বিশ্োহ করতে বাধা করেছিল। এখন সে বদলা নেওয়ার জনা একটা 
মোক্ষম পথ বেছে নিয়েছে। টিনএজাবদের মাদকদ্রব্য আসক্ত করে তোলা । প্রতি গ্রীষ্মে হাজার 
হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্লোরিডায় বেড়াতে আসে, ভ্রাগেব সাহাযঘো তাদের প্রভাবিত করা খুব 
এফটা কঠিন কাজ নয়। বিশেষ করে হেবোইনেব দাম কমিয়ে দেওয়ায় হাই-স্কুলের ছেলেদের 
পক্ষে অথ যোগাড় করাটা এখন খুবই সহজতব হয়ে গেছে। তবে যাদের হাতে নুন্াতম অর্থ 
নেই, তারা তখন হেরোইন ফেনবার জনা যে কোনো অপরাধ কবতে প্রস্তুত থাকবে । এর ফলে 
অপরাধ বেডে যাবে, আর মাদক হ্রব্যে আসক্ত অপরাধীরা ধ্বংসের কাজে নেমে পডবে তখন। 

সব থেকে বড পরিহাস হলো, এ সব পরিকজনাব কাজে অলিখিত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল 
স্াযাড়ার। ড্রাগ ফেনাব টাকা এসেছে তার কাছ থেকে, সেই সব স্রাগেব পাকেট খালাস কবা 
হবে তার জেটি থেকে। আব সেই মাদক ভ্রব্য মিয়ামিতে পাচাব করার জনা ব্যবহার কষা হবে 
তারই ইয়ট।' 


১৩০ ফুট লম্বা 'গোলকোন্ডা' আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সঙ্গত ইয়ট স্ক্যাভারেব গৌরব, 
চারবছছর আগে ইতালিয়ান ভর্সিলত্রযা্ট শিপইয়ার্ড কেনাব পর থেকেই তার বিজয় উৎসব শুরু। 
পাঁচ পাঁচটা ডাবল কেবিন, একটা সান লাউগ্জ, একটা সেল্গুন একটা ডাইনিং রুম, এক নাগাডে 
পাঁচ মাস সমুগ্রে ভাসার মতো রসদের ব্যবস্থা আছে সেখানে । শক্তিশালী দু'টি ক্যাটাবপিলাব 
মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের গতি ভুত করার পক্ষে বথেষ্ট। 

তারের বেড়ার পাশে প্রাহাম তার ভাড়া করা অডি কোয়াটরোটা পার্ক করে কুড়ি গজ দূরে 
একটা প্রাইভেট ভেটিতে নোঙ্গর করা 'গোলকোন্ডার' দিকে তাকাল। দেখতে জনশূন্য মরুভূমি 
বলে মনে হলেও সে বেশ ভাল করেই জানে, কম করেও দু'জন সশন্ত প্রহরী পাহাড়া দিচ্ছে 
সেখানে, আবার প্রহরীর সংখ্যা তার থেকে বেশিও হতে পারে। তার মূল পরিকজনা ছিলো 
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জলের নিচে জাহাজের কাঠামোর মধ্যে কোথাও একটা হোসিং ডিভাইস স্থাপন করা। কিন্তু 
সিওভান তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, 'গোলকোন্ভায়' প্রপেলারে একটা মাইন পৌতা 
আছে। তাই তার উপদেশ হলো, জাহাজের কাঠামো চেক না করে সেখানে যাওয়া উচিত হবে 
না। এর পরে তার সামনে কেবল একটা বিকল পথ, সেখানে গিয়ে সুপার স্্রাকচারে হোসিং 
ডিভাইসটা স্থাপন করে আসা। 

অডি কোয়াটরোটা থেকে বেরিয়ে এসে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে নিলো প্রাহাম, পরণে 
স্বলথলে হলুদ রঙের টি-শার্ট। তার কপালে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখা শেলো। 
ডেলটার সেই সব দিনগুলোয় ডুয়ান হিটিজ-এর কথা মনে পড়ে গেলো তার, একজন উদ্ধত ও 
স্বেচ্ছাচারী টেক্সাস, প্রচুর অর্থ তার। সে এক অন্তত চরিত্র। ভিয়েতনামে এমনি এক অন্ুতে 
চরিত্রের অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যে কিনা চলার পথে প্রয়োজনে যে কোনো কৌশল 
অবলম্বন করতে পিছ-পা হাতো না। সে যতই কঠোর কিংবা নিষ্ঠুর হোক না কেন। প্রাইভেট 
ইয়টে বেআইনী প্রবেশাধিকার ঠিক এমনি এক পরিস্থিতি ডুয়ানকে কখনো কোনো অসুবিধায় 
পড়তে হয়নি। কিন্ত জনসাধারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার শান্তি চায়। * 

তালা-বদ্ধ গেট পকেট থেকে নেল-ফাইলটা বার করে দ্রুত তালার ওপর ঘষতে থাকল 
(স। একট্ু পরেই গেটের তালা খুলে গেলো । গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলল গ্রাহাম। ডেকটা 
তখনো মরুভূমির মতোই ফাকা শুনা । গাংপ্ল্যাঙ্কে পৌোঁছেও সেই একই দৃশা চোখে পড়ল। সে 
তখন তন্লতম্ন করে সাবা হয়ট খুঁজে দেখার চেষ্টা করল। যদি কেউ কোথাও প্রকিয়ে থাকে। 
তখনো হোসিং ডিভাইসটা লুকিয়ে রাখার জন্য গোপন জায়াগার খোজ করতে থাকে । এই 
সময় হঠাৎ একজন প্রহরী এসে হাজির হলো সেখানে সশস্ত্র হাতে সঙ্গে তার স্টার 2-84 সাব- 
মেসিন গান। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহাম যেন ডুয়ান হিচিঙ্গ হয়ে গেলো, ঠিক তার মতো চিন্তা করছে, 
তার মতোই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার মধো এখন। হাসল সে, তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। হাত 
তালার কোনো রকম চেষ্টা করল না। 

তার হাতের তালুবদ্ধ ডিভাইসটা সতর্ক করে দিলো তাকে। দ্বিতীয় প্রহরীও এলো এক 
সময়, আর সে-ও সশস্ত্র 

'তোমাদের ওই কান ঝালাপালা! করা এলাম বেলটা? টেজ্সান সুরে টিনে টেনে বলল 
গ্রাহাম। 

প্রহরী দু'জন কিছুই বলল না। সোনালী চুলের দীর্ঘদেহী একদ্ধন লোকের আবিভবি ঘটল 
সেখানে । একজন প্রহরীর দিকে আঙ্গুল তুলে নির্দেশ দিতেই ছুটে গিয়ে খ্যালার্ম বেলের সুইচটা 
টিপল সে। 

'এ খুবই ভাল হলো” এ্যাঙ্সার্ম বেল বন্ধ হতেই বলে উঠল গ্রাহাম। “তা বৎস, তুমি কি 
এখানকার কাপ্টেন £' এ 

“হ্যা, ক্যাপ্টেন হ্লট ডিয়েটল,' তার উত্তরে পরিস্কার জার্মান টান ছিলো । “কিন্তু তুমি কে?' 

“ডুয়েন হিচিজ, তোমার সেবার অপেক্ষায় । তোমার এই ইয়টের জন্য একটা ভাল দর দিতে 
এসেছি।' 

“দর £' 
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“হা, হোটেলে একটা গুজব শুনেছি, এই ইয়টটা নাকি বিক্রী কর! হবে। এখনও পর্যন্ত যে 
দয় তুহি পেয়েছে, তার থেকে অনেক ভাল দাম আমি তোষাকে দিতে পারি।' 

'এই ইয়টটা মার্টিন ক্ষ্যাভারের, আর অবশাই এটা বিভ্রীর জন্য নয়। তিনি কখনই 
'শ্োলকোন্ডা বিক্রী করবেন না, খিঁচিয়ে উঠল ডিয়েটল, তার মুখটা রাগে উত্তেজনায় থমখম 
করতে থাকে৷ “এখন হয় তুমি এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে এখানে অনধিকার প্রবেশের 
জন্যে তোমাকে প্রেপ্তার করতে বাধা হবো। 

শঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি, কথা বলার ফীকে হর্সটের অজান্তে গ্রাহাম তার সীটের 
পিছনে হোসিং ডিভাইসটা রেখে দিলো। তারপর চলে আসার সময় বলল সে, “মার্টিকে বলো, 
আমি এসেছিলাম। হদি সে তার মত বদলায় প্যালেস হোটেলে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ 
করে। 

হোটেলের রিসেপসনিস্টেন্ কাছ থেকে চাবি নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে 
থমকে দাড়িয়ে পড়ল গ্রাহাম। 

'কেমন উপভোগ করলে রিও, ডুয়েন?' 

পিছন ফিয়ে তাকাতে গিয়ে ফোলসিনক্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো গ্রাহামেব। হাসল সে। 
'সেয়গেই আপনি! আপনি কখন এলেন এই শহরে ” 

'এই কয়েক ঘন্টা আগে, উত্তরে বলল কোলসিনস্ি। 'আমি এখন কাইজার পার্কে বয়েছি।' 

লিফটে উঠে সেভেস্ব ফ্লোরের বোতাম টিপল গ্রাহাম। লিফটে উঠতে উঠতেই 'গোলকোন্ডাব' 
ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে নিলো গ্রাহাম। তারপর লিফট থেকে বেবিয়ে সে তার ঘরের সামনে 
এসে বঙ্গঙ, “সাবরিনা এখানে লেই। বিকেলের দিকে ফিরাবে।' 

কোথায় গেছে সে? 

'এই পোশাকগুলো বদল করে সব বলব ।' 

'ছইটকাক এখানে আছে তো?" 

দরজা খুলে বলল গ্রাহাম। "হ্যা, থাকার তো কথা ।' 

ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ কবার পব বলে উঠল কোলসিনস্কি, চমতকার, খুব চমৎকার ।' 

“হতেই হবে। এটা যে হনিমুন সুইট । মৃদু চিৎকাব কবে বলে উঠল প্রাহাম। 

প্রাহামের সুইট থেকেই হুইটবকের ঘরে ফোন কবে তাকে বলে দিলো কোলসিনন্ষি, 
সুইমিং পুগের কাছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সে। 

গুদিকে পোশাক বদল করে শয়নকক্ষ থেকে বেবিয়ে এলো গ্রাহাম। তার পবনে এখন নীল 
রঙের শর্টস এখং সাদা টিসা্ট। তারা আবার লিফটে চড়ে রিসেপসন কক্ষে নেমে এলো । 

সুইমিংপুলের ধারে সাতাবের পোশাকে একটা ছাতার শেডের নিচে বসে অপেক্ষা করছিল 
ছুইটলক। ওয়েটার তাদের ফরমাস নিয়ে চলে গেলো । 

ফোলসিনস্ষিই প্রথম মুখ খুলল, 'এখানকাব সর্বশেষ পরিস্থিতির ব্যাপারে কে আমাকে 
হলবে?' 

তারা হু'ভনেই পালা করে সকালের ঘটনার কথা বলে গেলো। 
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“তার মানে সেই প্যানগুলো দেখার কোনে সুযোগই এখনো পাওনি ?' প্রাহামকে জিক্মেস 
করল কোলসিনস্ষি। 

“না, এখনো হয়নি ।" 

“আমি ওগুলে! আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' তার সামনে টেবিলের ওপর রাখা সিলভার 
প্লানগুলোর দিকে তাকিয়ে ইঞ্ছিত করল হুইটলক। ' ড্রইংগুলো খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ না হলেও 
কিন্তু ড্রইং'এর বিস্তারিত বিবরখগুলো চমৎকার ।' 

ইলাস্টিক বাণ্ড সরিয়ে প্ল্যানশুলো খুলে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাক 
প্রাহাম। 

“তাহলে তোমার ভাড়া করা ইয়টটা কি রকম ?' হুইটলককে জিজেস করল কোলসিনস্ষি। 

“খুবই পুরনো, কিন্তু ইঞ্জিনটা ভাল।' বীয়ারের গ্রাসে চুমুক দিয়ে বলল হুইটলক, 'কেন, 
গতকাল রাতে আমি যে ভাবে খবর নিতে বলেছিলাম, তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে নাকি ?" 

'না, আদৌ একেবারে নয়। আমি যে সময় জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে যাই সেই 
সময়ের মধো দু'টো ক্রে্টই বিমানে তোলা হয়ে যায়। অতএব কোনো রকম সন্দেহ বাতিরেকেই 
ওগুলো আমরা ইয়টে তুঙ্লতে পারব।' 

স্ট্রাইক ফোর্স-ট্ু টিমের সর্বশেষ খবর কি।' জিজ্ঞেস করল প্রাহাম। 

“লিবিয়ান সময় মাতা মাঝরাতে জেল ভাঙ্গবে তারা ।' এই বলে কোলসিনস্ষি তার ঘড়ির 
দিকে তাকাল। তার মানে আর মাত্র ঘন্টা ছ'য়েকের মধোই।' 

“তা তাদের সুযোগটা কি রকম হাতে পারে £' এবার প্রশ্নটা করল ুইটলক। 

“ভালই তো। মরোক্কোর জেল ভাঙ্গার সময় তোমাদের যে রকম কঠিন বাধা বিপত্তি 
মুখোমুখি হতে হয়েছিল এক্ষেত্রে তার থেকে কমই হবে। [000 চার্টায়ের মূল স্বাক্ষরকারী 
দেশ হচ্ছে মরোকো। অপরপক্ষে লিবিয়া সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
অস্বীকার করে এসেছে। তাই অগত্যা তাদের কৃতকর্মের ভোগ করতেই হবে। আগুন নিয়ে 
খেলার কুফলটা 'তারা এবার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে।' 

খালি গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাড়াল ুইটলক। 'সেরগেই', এখনই তিনটে বেজে গেছে। 
বিকেলের মধো অনেক কাজই আমাদের সারতে হবে।' 

মাথা নেড়ে সায় দিলো কোলসিনস্কি। তাবপর প্রাহামের কাধে আলতো ভাবে চাপড়ে বগল 
সে, মাইকেল, আন্রকেব রাতটা তোমার হুভ হোক ।' 

ই! কোলোদিকে না তাকিয়েই অনামনষ্ক ভাবে অস্ফুটে বলল সে। 

'পার্টিটা উপভোগ কবো মাইক” হ্দু হেসে বলল হুইটলক। তবে সে জ্ৰানে, এ ধরনের 
সামাজিক ঘনুষ্ঠানগুলো কি ভাবে ঘৃণা করে থাকে প্রাহাম। 

হ্যা, তা তো বটেই, কটার পুনরাধৃতি করে প্লানগুলো তেনি আগের মতো পড়তে 
থাকল গ্রাহাম। 

ছইটলক এবং কোলসিনাহ্গ বিহুল দৃষ্টি নিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। তায়পর 
তারা এগিয়ে চলল রিসেপসন ডেস্কের দিকে। 
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প্রাহাম়কে সিওভানের উপহার দেওয়া সাদা পিক ক্যাপটা মাথায় চাপাতে দেখে সাবরিনা 
বলে উঠল, “তুমি যদি একবার সিওভানকে ভাল করে জানতে পারো, চিিরিহনিকি ওয় 
মতো ভাল মেয়ে বুঝি আর হয় না। 

“আহ]।' বিড়বিড় করে বলল প্রাহাম। 

'বেচারী, ছেলেবেলায় ওর ওপর দিয়ে কত ঝড়ই না বয়ে গেছে। ওর মা ছিলো সুরাসক্ত। 
তার বাবাই তাকে বড় করে তোলে। তার বাবার মৃত্যুর পর মা তাক ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে 
যায়) সিওভানও তখন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে একটা পকেটমারের দলে যোগ দেয়। পরে সেই 
দলটা ভেঙ্গে গেলে, তাকে তখন বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। বাড়ি ফিরে এসে সে দেখে, 
তার মা! আবার বিয়ে করেছে। তার সৎবাবা ছিলো একজন মদাপ। তাকে খুব মারধোর করত। 
তাই সে আবার পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। আবার তখনি একটা মডেলিং এজেঙ্গি আবিষ্কার 
করে বসে তাকে। কুড়ি বছর বয়সে প্যারিসের একজন ফ্রিল্যাঙ্গ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে বিয়ে হয় 
ভার। 

“তারা প্ু'জনে কি এখনো একসঙ্গে থাকে £ 

“আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া, তাদের বিবাহ -জীবনের কথা এর থেদক বেশি কিছু 
বলতে চায়নি বলে আমিও আর কিছু জিন্েরস করিনি ।' 

বাথরুম থেকে সাববিণাকে বেরিয়ে আসতে দেখা মাত্র গ্রাহামের দৃষ্টি যেন 'পরেকের মতো 
বিদ্ধ হতে থাকে তার সারা দেহের ওপর। সাদা লেসি লিওটার্ড যেন তার দোহে একেবারে 
সেঁটে আছে, রুপোর্লী বিকিনি তার গলা পর্যন্ত জড়ানো । 

তার সেই চাহনি দেখে সাবরিনা ভিজেস করল, "আমাকে দেখে কি মানে হচ্ছে তোমার ৮ 

'এডাবে ফিফথ্‌ এভিনিউ দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি গ্রেপ্তার হযে যাবে!" 

“আমি সেটা একটা কমপ্রিমেন্ট হিসেবে প্রহণ করব।' তাচ্ছিলোর মতো করে বলল 
সাবরিনা । আসলে সিগওভানের মতে একটা যথেষ্ট রক্ষণর্শীলদের জনা । পার্টিতে সব মহিলারাই 
চাইবে আজ সন্ধ্যায় পোশাকের দিক থেকে কে কতখানি বেপরোয়া হতে পারে। পোশাকে যার 
যত কামজ আর বিদেশী প্রভাব থাকবে ততই ভাল ।' 

"আমি তো বলি। তোমার আজকের এই কস্টিউম অত্যন্ত বেপরোয়া ধরনের। এরকম 
পোশাক ক্যারি বোধহয় কখনো দেখেলি।' 

এই প্রথম ক্যারির পক্ষে ক্ষতিকারক উক্তি শুনল সাবরিনা গ্রাহামের মুখ থেকে । এর আগে 
সব সময় ক্যারিকে একজন শোভন-সন্ত্রম মহিলা হিসেবে চিহিনতত করে এসেছিল। কিন্তু আজ 
হঠাৎ তার এই পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছে, সে তার আগের ভুলের সংশোধন চাইছে। 

“অনা সব দম্পতিদের মতো আমাদের মধোও মতভেদ ছিলো বৈকি, প্রাহাম আরো বলল, 
“আমার অনুমান, একক হার্ডলাইন রিপা্রিকান সেন্টেরের মেয়ে হিসেবে অন্তুত ধরনের মেয়ে 
ছিলো সে।' 

'ওর বাধা কি একজন গেলেটর ছিলো ৮ 
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'্্যা, ডেলওয়ারের সেনেটর হাওয়ার্ড ডি ওয়ালশ ।' 

“ডিমোক্রাটিদের চাবুক ছিলো সে। আমি জানি, আমার বাবা কখনো পছন্দ করত না তাকে ।' 

“আমিও করতাম না, কিন্তু ক্যারির স্বার্থে তাকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।' 

“তার অভিভাকদের কাছে তুমি কি এখনো যাও? 

“আমাদের বিয়ের আগেই ওর মা যারা যান। আর ক্যারি ও মাইক উধাও হয়ে যাওয়ার পর 
ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেই শেষ বার। ওর বাবা তখন রাগে ফুঁসছিল। সেই প্রথম 
আমি উপলব্ধি করি, সত্যিই কি রকম গোয়ার ছিলো সে! তার একজন অনুগামী বলে, তায় 
মেয়ে ও নাতীকে উদ্ধার করার জন্য উগ্রবাদীদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রেগন 
প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি কবা উচিত। লিবিয়া থেকে ফিরে আসার পর সে আমাফে কি 
বলেছিল জানো? “আমার মেয়ে ও নাতীকে উদ্ধার করার জন্য উপ্রবাদীদের সঙ্গে আমি একটা 
বোঝাপড়া করতাম, তাতে যদি বেশ কিছু আমেরিকান নিহত হতো । আমি পরোয়া করতাম 
না।” তার ওই কথাগুলো আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করে ফিরবে। দু'মুখো 
বেক্ঞম্থা " বাগে উত্তেজনায় কথা বলতে গিয়ে দেওয়ালে ঘুঁধি মেরে গ্রাহাম আরো বলল। "আমি 
যদি তার কথা-মতো উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে হামলা করতাম তাহলে হয়ত আমার স্ত্রী ও ছেলেকে 
উদ্ধার করতে পারতাম ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে কত নিরীহ আমেরিকান 
যে মাবা যেত তা শুনে শেষ কবা যেত না। তাই আমি যা ঠিক মনে করেছি, তাই করেছি।' এই 
পর্যন্ত বলে শয়নকক্ষে ফিরে যাওয়ার আগে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো গ্রাহাম। এক নাগাড়ে সে 
তাব মনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হীফিয়ে উঠেছিল। 

'তোমার রাগের কাবণ আমি এখন বুঝতে পারছি, নরম গলায় বলল সাবরিনা। “দি 
কাউকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে আমাকেই প্রথমে তার ভূমিকা নিতে হয়, কারণ অযথা 
আমি তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাম গলাতে গিয়েছিলাম ।' 

“যাকগে, ওসব কথা ভুলে যাও, প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল গ্রাহাম। 

এই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসেপসনিস্ট খবর দিলো, তাদের গাড়ির চালক এসে 
হাজির হয়েছে। 

রিসেপসন ডেস্কের সামনে একজন মাঝ-বয়সী চালককে দাড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রাহাম 
জিজ্েস করল, “তুমি কি মিঃ স্ক্যাডার়ের চালক ?' 

“হ্যা স্যার, আমার নাম ফিলিপ। আজ সন্ধ্যার জন্য আমি আপনাদের বাকিগত চালক। 
আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।' 

গাড়ি বারান্দার নিচে একটা স্যাম্পেন-রঙ্চের রোলস রয়েস পার্ক করা ছিলো। 

“দারুল চমৎকার তো, গাড়ির ছাদে হাত বোলাতে শিয়ে বলল গ্রাহাম। 

'প্রয়কষ পনেরোটা গাড়ি আছে হ্রিঃ ক্ষ্যাভারের । প্রতিটি গাড়ির একজন করে চালক আছে।' 
এই বলে তাদের গাড়িতে ওঠার সুবিধে করে দেওয়ার জন্য পিছনের দরজা খুলে দিলো 
ফিলিপ। তারা গাড়িতে উঠে বসলে সে আরো বলল, 'এখানে টেলিভিসন নেই, টেলিফোন 
আর একটা ডেস্ষের ক্যাবিনেট আছে। আপনাদের খুশি মতো ব্যবহার করতে পারেন। আশাকরি, 
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আফাকের এই ধাতাপথ আপনাদের উপভোগ্য হয়ে উঠবে।' তারপরেই গাড়িতে স্টার্ট দিলো 
সে, রোলস রেস ছুটে চলল হাওয়ার গতির সঙ্গে পালা দিয়ে। 


পোড়া সিগারেটের টুকরোটা পায়ের তলায় পিষে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল ল্যাভেল। 
তারপর সে তার দৃষ্টি একটু একটু করে সরিয়ে গোলকোন্ডার ওপর ফেলল । ত্র্যাগোর দেওয়া 
চাষি দিয়ে গেটের দরজা খুলল । সেই সময় দু'টো কালো রঞ্চের মার্সিডিজ থেকে তিনজন 
দোক নেমে দীড়াল। তায় অতো তাদের পোশাকের রঙ্ডও কালো। তাদের অনুসরণ করে 
ভেটিয় দিকে এগিয়ে গেলো ল্যাভেল। 'গোলকোভার' ডেকের ওপর উঠে এসেই ডিয়েটলের 
সাম ধরে ডাকল ল্যাভেল। ঠিক সেই সময় ইয়টের পাটাতন থেকে বেরিয়ে এলো সে, তার 
পিছনে দুম সশস্্ প্রহরী। 

“ভিম-মেরি,' তোমরা এখানে কি করছ?" কৌতৃহর্লী হয়ে জিজ্েস করল ভিয়েটল। 

স্জালো হর্সট, ব্যাপারটা একটু জটিল ধরনের, চকিতে একবার প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে 
বঙ্গল ল্যানেল। 'কোথাও গোপনে আমরা একটু আলোচনা করতে পাবি? 

ছ্যা, হ্যা নিশ্চয়ই । এসো, আমার কেবিনে এসো) 

“আচ্ছা হর্সট,' ভিম্লেটলের হাতে আলতো হাতের স্পর্শ বেখে ল্যাভেল বলল, 'এই মুহূর্তে 
এখানে কতজন প্রহরী আছে?" 

'শ্রেফ দু'জন প্রহরী, আগামী সপ্তাহের আগে নাবিকরা ফিবছে ন'। কার্নিভালের সময় 
তাদের লন্ব' ছুটি দিয়েছেন হিঃ ক্যাডার । তা এ প্রশ্থ তুমি ফেন করছ বলো তো” 

'তোমার কেবিনে গিয়ে এব ব্যাথা করব।' 

ফেবিনে প্রবেশ করে ডিয়েটল জিজেস করল, “তা এ সব কি ব্যাপার $' 

'বলছি। ভবে তার আগে এখানকার স্বানীয় জাযগাগুলোব একটা চার্ট সামনে পেলে ভাল 
হায়। আছে নাকি?" 

বপাই আছে, হার কথায় ঘপ' প্রকাশ পেলো বিশেষ কোনো জায়গা তুমি পছন্দ করো 
নাফ? 

'লেষ পয়েন্ট, প্রথমে যে নামটা তার মলে এলো বল সে? 

টেবিলের ওপব ঝুঁকে পড়ল ডিয়েটল চার্টটা দেখবার জন্য। তার পিছন থেকে চোবা-দৃষ্টি 
ফেলল লাভেল। সিক্ষের স্কার্যের দু'টো অংশ দু'হাতে ধবে সময়েব জনা অপেক্ষা কবতে থাকে 
ল্া়েল। আর মনে মনে ভাবছিল সে. খুনও হবে অথচ বক্তপাত হবে না, এমনি একটা ব্যবস্থা 
করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্কাফের কথা মনে পড়ল তার, টনটন ম্যাকউইকে খতম করতে গিয়ে 
এই স্থার্ফটাই অস্থ হিসেবে বাবহার করেছিল সে। ভাবতে ঠগেরা তাদের বাধা অপসারণ করাব 
জনা এই রকম অগ্রই বাবহার করে থাকে । এই সব কথা ভাববার ফাকে পিছন থেকে ভ্যাগ্গোর 
গলায় সিক্ষের ক্কার্ফটা পেচিয়ে ধবে শক্ত করে চেপে ধরতে থাকল । ধীরে ধীরে ডিয়েটলের 
গেহটা শিখি হয়ে পড়তে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত তাব স্থির অকম্পন দেহটা ল্যাতেলের 
পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল। আরো তিরিশি সেকেন্ড ধরে স্কার্ষটা তার গলায় পেচিয়ে খরে 
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রইল ল্যাতেল, তারপর তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ক্ষারটা ভার গলা থেকে খুলে ফেলে 
সে তার পকেটে চালান করে দিলো। 

ওদিকে তার নির্দেশ মতো তার সঙ্গীরা প্রহরী দু'জনকে খতম করে তাদের মৃতদেহ 
পাটাতনের নিচে চালান করে দিয়েছিল। ছ্িতীয় মার্সিডিজ গাড়ির দিকে সে ইশারা করতেই 
দু'জন লোক বেরিয়ে এলো সেখান থেকে এবং ইয়টের গিকে এগোতে লাগলো, প্রতোেকের 
হাতে একটা করে হোস্ডল। ছুটি মার্সিডিজ গাড়ি চলতে শুরু করল অতঃপর এবং নিমেষে 
রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। হোল্ডলগুলো খোলা ছলে এবং অন্ত্গলো বিলিয়ে 
দেওয়া হলো। ছ"টি ৮4৮-5 সাব-মেমিন গান এবং 2-75 অটোমেটিক । ল্যাভেল তায় নিজত্ব 
ওয়ালথার 1-5 বহন করছিল। 

তাদের মধ্যে দু'জন লোক প্রথমে গিয়ে উঠল ইয়টে এবং অদৃশ্] হয়ে গেলো কিছুক্ষণের 
মধ্যে। পরে তাদের আবার দেখা গেলো, ল্যাভেলের দিকে বৃদ্ধাঙ্লি দেখিয়ে ইশারা করল, সব 
ঠিক আছে। তাদের মধ্যে একজন লোককে ইগনিশন চাবিটা দিয়ে ক্যাস্টেনের কেবিনে ফিরে 
গেল সে। অপারেশনের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার খবরটা ভ্্যাগোকে দেওয়ার জন্য। 


'গোলকোভ্ার' ইঞ্জিন গর্জে ওঠার সময় কোলসিনস্কি এবং ছুইটলক পয়যটি ফুট লম্বা 
কোপাকাবানা কুইন লক্ষের ডেকে দীড়িয়েছিল। তাদের চোখে বায়নাকুলার। 

“আমাদের এ পথ-চলা কতদূর হবে কে জানে? ছইটলক জিজ্েস করলো। 

'বেশ কয়েক মাইল তো বর্টেই। নিজেদের প্রচারের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করছি না।' 

বায়নাকুলারে চোখ রেখে হুইটলক আবার বলল, 'কে জানে ক্ষ্যাভার়ের পার্টিতে মাইক 
আর সাবরিনার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা কিরকম হচ্ছে? 

কোকাকোলার ক্যানে ঠেট ঠেকিয়ে উত্তরে বলল কোলসিনস্কি, “আমাদের থেকেও অনেক 
বেশি মজা লুটছে তারা ।' 


দশফুট উঁচু এক-জোড়া লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রোলস-রয়েস। ড্যাশবোর্ড 
রাখা রেডিও-েটের নব খুঁরিয়ে কক্ছ্রো কমে সঙ্গে যোগধোগ। করজ। ফিলিপ। ক্লোজড- 
সারকিট টেলিভিসনের ক্যামেরার লেন্স পড়ল গাড়ির ওপর । আর তারপরেই, ইলেকট্রনিক 
ডিভাইসের সাহায্যে লোহার গেট দু'টো খুলে গেলো। সাপের মতো আঁকা-াকা সীমাহীন 
সবুড লনেব খানিকটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসে আর একটা ছোট গেটের সামনে এসে আবার 
গাড়ি থামাল কিলিপ। গেটের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখ! “ড্যানে'। সেই গে্টটাও কন্ট্রোলরুম 
থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহাহো খোলা হালে! । গেটের ওপারে গোলাকৃতি কোর্টইয়ার্ড। 
প্রশত্ত। সামনেই একটা ছোটখাটো পাহাড়। গাড়িটা থামতেই সোনালী স্যুটের একজন লোক 
হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো গাড়ির দরজা খোলার জনা। 

ওদিকে ফিলিপ তখন জানালা খুলে বলে উঠল, “আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, 
এখানকার যে কোনো কর্মচারীকে জ্ঞানিয়ে দেবেন সে তখন আমাকে খবর দিয়ে দেবে। 
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আশাকরি আপনারা দু'জনেই পার্টির আনন্দ উপভোগ করবেন।' পরমুছূর্তে গাড়িটা উধাও হয়ে 
যায়। 

গানের পাহাড় থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল লা প্রাহাম । পাহাডের সুন্দর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য তাকে বিচুল করে তৃলেছিক। তার সেই বিছুল ভাব লক্ষ্য করে একজন লোক বলে 
উঠল, 'দেখছি থিঃ ক্যাডারের পাছাড়াটা দেখে তার প্রশসো করছেন আপনি মনে মনে, তাই 
নাঁঠ' তাব কথায় পরিষ্কার ভাবে জামাইকাবাসীদের সুর ধ্বনিত 

“গতি, এরকম পৌন্দর্য অন্য কোনো পাহাড়ে পড়েনি এব আগে কখনো, উত্তরে বলল 
সাধরিনা। 

'এ্রই পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে সুসঙ্জিত বাণ্তার নক্মা মিঃ ক্ক্যাডাবেবই তৈরী। সব সময় সব 
ফাপাধে চমক দিতেই ভালবাসেন তিলি।' বিসেপসন কাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা 
ধরার, 'দয়া কারে আপনারা যদি আমাকে অনুসবণ কবেন - 

তাদের সামনে ইলেকট্রনিক দরজা খুলে গেলো, একটা ছোট গোলাকৃতি ডেস্কের সামনে 
গিয়ে দাড়াল তারা । সেখানে সন্দ্রী কাবিওকা তাকে বন্ধুব মতো সম্ভাষণ জানাল । তার হাতে 
একটা কা তা দিলো শ্রান্থান, গে তখন কার্ডটা কমপিউটাবে নামটা ফিড কবতেই স্ক্রীনে 
ভেসে উঠ £'৬119/১1) শন্দ। তাদের ধিশেষ শরতিথি হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কবেছিল 
স্াশো!। তাবা এখানে এসে হাজির হলেই টেলিফোনে তাকে কিংবা স্ক্যাডারকে খবর দিতে 
হবে বাত করে তাদের সাগর অভার্থনা জানান যায়। জামাইকান বাক্তিব দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত 
করতেই দে তাদের কাছাকাছি লিফটের দিকে নিয়ে গেলো তাদের । সেই লিফটে চড়ে তারা 
পেই পাছাড়েও আলো তিনশ ফুট ওপবে উঠে গিয়ে আব একটা বিসেপসনকক্ষে গিয়ে 
পাছাজ। জামাইকান লোকটা এলার সেখানকার বিসেপসনিষ্টেব সঙ্গে তাদের পবিচয় কবিয়ে 
দিয়ে ফিয়ে গেলে লিফটে রিসেপসন ডেস্কেব ডান দিকেব লোহাব দবজটিা খুলে যায়, ড্রাগো 
এগিয়ে এলো, তার সুখে স্রিথ হাসি। তাদের সঙ্গে কবমর্দনেব পালা চুকিয়ে ড্রযাশো বলল, 
'আন্পনাবা এখানে আসার জনা আমি খুব ধুশি | মিঃ স্থনাডার নিজে এখানে আসতে চেয়েছিলেন । 
কিন্তু কি করবেন তিনি, মাঝপথে মেয়বের স্ত্রী তাকে পাকড়াও কবলেন, তাব আবদার তিনি 
তার সঙ্গে নাচবেন। আপনাবাই বলুন, এবপর তিনি কিই বা করতে পারেনঃ একটু থেমে 
ধ্যাগো আবাব বলল, "আপনারা দু'জনেই পার্টিতে যোগ দিতে চান নিশ্চয় । আসুন, আপনাদের 
পথ দেখিয়ে দিই।' এই বঙ্গে সে তাব আইডেক্টিটি কার্ডটা লোহার দরজার গর্তে ফেলতেই 
সেটা খুলে যায়। আর দরজা পেরিয়েই আর একটা লিফটেব সামনে গিয়ে দাড়াল তারা। 

"আত্মা, এই পাহাড়টা কত উচু বঙ্গন তো?' 

ভ্রাগো যোতাম টিপতেই লিফটের দরজা খুলে যায়। 'পাহাড়টা এমনিতেই সমুন্তপৃষ্ঠ থেকে 
ন'শো সতের ফুট ওপরে। আর যে রিসেপসন কক্ষে আপনাবা এসে উঠেছিলেন, সেটা তিনশো 
ফুট ওপরে।' 

“আর জামরা যেখালে যাচ্ছি, সেটা কত উঁচুতে ₹' জিজেস করল সাবরিনা। 

“সযুজপষঠ থেকে আটশো ফুট ওপরে বাগান, আব সেই বাগানেই আজকের পার্টির 
আনরোজন করা হয়েছে।' 


১১% 


লিফট থাকতেই দরজা খুলে যায়, সামনেই মোজায়েক টাইলের পেসিও। শান্ত পেসিও। 
কাঠের দরজায় চোখ পড়তেই তারা দেখল দরজার ওপারে জান, সেখানেই পার্টি চলছে। শব 
নিরোধক পভ দয়া! বলে সেখানকার বাজনার শব্দ কিংবা অতিথিদের কথাবার্তার কোনো শব্দই 
শোনা যাচ্ছিল না। ভ্যানো এবারেও তার আইডেনটিটি কার্ড-পাঞ্চ করতেই দরজা খুলে গেলো। 
আর সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্মিলিত আওয়াজ তাদের কানে এসে লাগল। আধ কজন সিঁড়ির ধাপ 
পেরিয়ে লনে এসে নামল তারা । সাদা জ্যাকেট পরিহিত একজন ওয়েটার তাদের সামলে এসে 
হাজির হলো, তার হাতের ট্রেতে দু'মাস পানীয়। 

“আপানাদের এখানে আসার খবর শুনেই পানীয়ের ফরমাস দিয়ে রেখেছিলাম,' ওয়েটারের 
হাতের ট্রের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ভ্র্যাগো। 

গ্রাহাম আর সাবরিণা তাদের গ্লাস দু'টো হাতে তুলে নিতেই ভ্যাগো বলে উঠল, “আর, ওই 
যে মিঃ ক্যাডার আসছেন। মাপ করবেন, অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি, আমাকে এখন 
অনেককেই অভ্যর্থনা জানাতে হবে।' সুইমিংপুলের দিকে এগিয়ে গেলো ভ্র্যাগো, সেখালে এক 
দল ব্যবসায়ী আলোচনারত। 

স্ক্যাডাবের পোশাক বলতে সাদা শর্টস আর একটা ফ্লোরাল শার্ট । উষ্ণ করমর্দন করল সে 
তাদেব সঙ্গে । তারপর সাবরিনার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে স্ষ্যাডার উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল, “মিসেস 
গ্রাহাম, আজ রাতে আপনি এমন সেজ্জেছেন মনে হয় তাতে অনেকেই বিছুল হয়ে পড়বে।' 

'ধন্যবাদ, মৃদু হেসে উত্তর দিলো সাবরিনা । 

“আপনবা অমন সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে নাচলে আশাকরি আপনি কোনো আপত্তি করবেন না! 
প্রাহামেব দিকে ফিরে বলল স্কযাডার। 

না, না, আদৌ নয়।' 

“তাহলে মিসেস প্রাহাম, এবার আপনাকেই জিজেস করি, আবার সঙ্গে ডাঙ্গ করতে 
আপনার ভাল লাগবে তো?' ড্রিজ্েস কবল শ্ু্লাড়ার। 

“নিশ্চয়ই, আমারো ভাল লাগবে বৈকি! এক গাল হেসে জবাব দিলো সাবরিনা। 

ইতিমধ্যে সিওভান এসে দীড়িয়েছিল সেখানে । সে আসতেই তার পোশাক একটা দারুণ 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল পুরুষদের মধ্যে। তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই তার। তার দৃষ্টি তখন 
পড়েছিল তাবুব দিকে এশিয়ে চলা স্ক্যাডার এবং সাবরিনার দিকে । 'তোমার জগতের কথা 
ভাবছে ও।' অন্তরঙ্গ সুরে সিওবান বলল প্রাহামকে। 

“তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ তোমাদের দুজনের মধ্যে কৌতুহল জাগানোর মতো 
আলোচনা হয়েছে।' মুখের মতো জবাব দিলো প্রাহাম | 

“আমরা তা৷ করি বটে, তবে তৃষি যেরকম ভাবছ ঠিক সে ভাবে নয়। তুমি খুবই ভাগ্যবান । 
সবাই ভাবে, যেহেতু আমি একজন চিত্রাভিনেত্রী আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। সত কথা 
বলতে কি জীবনে কখনো আমি এরকম নিঃসঙ্গে-বোধ করিনি ।' 

গ্রাহাম নিজের প্লাসের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বগল, “সাবরিনা বলছিল, তোমার 
নাকি বিয়ে হয়েছিল ।' 

একেক মৃত, আত গলায় উত্তর দিলো সে। 
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আহি হৃদি সমযেদনা জানাল গ্রাহাজ। 

হর ছয় আগে একজাম ভ্রাগ ভীলার ভুল করে ওকে তার প্রতিতবত্বী ভেবে প্যারিসের 
এবাটা নাইট ফ্লাহের সাজে ভুরিবিজ করে হা করে।' ইতিঘধে তার ছাতের দাসটা খালি হয়ে 
গিয়েছিল সেটা প্রানের হাত ভুলে গিয়ে বলল, 'তোছাকে প্লাসটা ভর্তি করে দেওয়ার জন্য 
যাদব মা। বরং গই পুলের ধারে চলো, ওখানে বার আছে, আমাদের পছন্দ হতে। তরি পাওয়া 
হাবে।' 

“ভা তৃষি কি প্রি করছ?" 

তোমার জতোই।' 

লন পেরিয়ে সুইহিংপুলের দিকে এগিয়ে চলল ওয়া । রাযূল ল্যাজেসকে এশিয়ে আসতে 
দেখে চিনঙে পারল প্রান্থাম। গতকাল রাতে স্ক্যাডারের ব্যাকজযাক টেবিলে ধারা ছিলো, তাদের 
'বধ্যে গে এ্রকজান। উত্তাপ ফ্রোরাল এবং প্লেড শর্টসে ভালো হানিয়েছিল তাকে।' তার সঙ্গে 
মাত করার জনা সিওতানকে অনুরোধ করল সে। নেতীবাচক মাথা নেড়ে সিওভান তাকে 
এড়িয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে গেলে এবার সে তার একটা হাত ঘুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে 
তাঝ সঙ্গে লাতের জানা দাবী জানাকা। 

ল্যাজেসের বুডিবন্ধ হাতি শিদ্িল করে দিতে শিয়ে তার দিকে আঙ্গুল তৃলে গ্রাহাম তাকে 
সতর্ক করে দিয়ে হলল, 'আধি পর্ৃগীজ ভাষা জানি না। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে বলতে পারি, 
স্েমার সঙ্গে কোথা ও যেতে চায় না। এখন ওকে একা থাকতে দাও ।' 

'ফে আমার সঙাশয় জুয়ারী এলেন।' প্রাহামের দিকে লাল চোখ করে তাকাল ল্যাজেস। 
'ওয় প্রতি নর দেবার তৃত্রি কে ছে? ও তো তোমার সঙ্গে আসেনি? কিংবা তুমি কি ওর সঙ্গে 
এসেছ। তোমার স্ত্রীকে যদি এই মুহূর্তে কাছে পেতাম। তার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আলোচনা 
করতাছ-_. 

মুহূর্তে গ্রাহামের ধৈর্ধচাতি ঘটল, ল্যান্ধেসের মাথায় প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারতেই 
সুইঘংপুলে আছড়ে পড়ল। এক জোড়া দম্পতির সঙ্গে কথা বলছিল স্্যাপো। দৃশ্যটা দেখে ছুটে 
এলো সে দু'জন ওয়েটারকে পর্তুগীজ ভাবায় হুকুম করল তাকে জল থেকে তোলবার জন্য। 
তাকে যখন জলা খেকে তোলা হলো. দেখা গেলে! তাব বাঁদিকের চোখের ক্র কেটে রত 
পড়ছে। তার স্ত্রী মারিয়া মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে 
বুলোতে কানাকাছি একজন ওয়েটারের উদ্দেশ্যে বলল, তাড়াতাড়ি বরফ আনার জন্য । মারিয়ার 
নির্দেশের বিরোধিতা করে প্রাহাম তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। ঘটনার কথা কানে গিয়েছিল 
সুাক্ডায়ের। সাবরিনাকে সঙ্গে নিয়ে জত ছুটে এলে ঘটনাস্থলে সে।। সমন ঘটনাটা তাদের 
খুলে বদল সিগুভান। 

তিনজন প্রতাক্ষদগায় সঙ্গে কথা বলে ল্যাজেদের দিকে ফিরে ভ্যাগো হুকুম করল। “পাচ 
বিনিটের হন্যে ভুমি ঘদি এই এস্টেট ছেড়ে চলে না যাও আমি তোষাকে প্রেপ্তার করতে বাধ্য 
হযো।' 

“আর ওর ব্যাপারে কি হবে? ল্যাজেসের হয়ে অনুযোগ করতে বায় মারিয়া। 
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চুপ করো মারিয়া ।' তায় সতী প্রাহাদের দিকে আঙুল ভূলে দেখাতে গেলে ল্যাজেল দিচিয়ে 
উঠল । তারপত '্যান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল সে। “মার্টিন, এ হ্যাপায়ে আমাদের বন্ধুত্ব ফেন 
নষ্ট না হয়।' 

“বন্ধুত্বের কথা তৃূলো না। তৃমি আমার আতিথেয়তায় চয়ম আপমান করেছ, পাল্টা বেগধ 
গিখিয়ে স্ক্যাভায় বলে উঠল, 'আ্যাছে কি বলল শুনতে পেয়েছ? এখনি এখান থেকে বিদায় 
ছ্ও!' 

“কিন্তু মিঃ মার্টিন, আপনি তো ঘটনাস্থলে ছিলেন না," মারিয়া ফুঁসে উঠল, 'হ্যান্গো যা ধলবে 
আপনি তাই বিশাস করবেন? 

“মারিয়া, যথেষ্ট হয়েছে।' চিৎকার করে উঠল ল্যাজেস। 

'না, আমাকে বলতে দাও।' স্ক্াডারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তধু বলে চলে 
মরিয়া £ 'ভ্যাশোকে আপনি প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছে সে 
এখন। তাই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি ওয় হাত থেকে আপনি রেছাই পান 
ততই ভাল আপনার, তার হাতে ক্ষমতা তলে দেওয়ার আগে আপনার যে সম্মান ছিলো সেটা 
আপনি ফিরে পাবেন। ওর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন, তা না হলে ও আপনাকে শেষ 
করে ফেলবে।' মারিয়া এবার নীরব হয়ে তার স্বামীর হাত ধরে এগিয়ে গেলো লিফটের দিকে 
চলে যাওয়ার জলা । 

তাদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে স্ক্যাডার দুঃখ প্রকাশ কয়ল। “মারিয়া সব সময় বড় ধড় 
কথা বলে থাকে। ওই হলো ল্যাজেসের পতনের কারণ ।' একটু থেমে সে আবায় বলল । 
'ওদের ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনার হয়েছে, আর নয়।' তারপর মিওভানের দিফে ফিরে গে 
আবার বলল, “আমার সঙ্গে নাচবে নাকি ?' 

“নিশ্চয়ই ।' সাবরিনার দিকে ফিরে চোখ পিটপিট করে বলল সে, 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা 
করব।' 

“ওকে আঘাত করার কি একান্তই প্রয়োজন ছিলো ?' তারা সবাই চলে গেলে গ্রাহামের কাছে 
কৈফিয়ত চাইল সাবরিনা । 

“আঘাত করার যথেষ্ট কারণ আছে। যাক ওসব কথা থাক এখন। আমি এখন আলমারি 
থেকে ট্রাপরিটারটা আনতে চললাম । স্কাডারকে জাটকে রেখ।' 

“তার ঘরে কি ভাবে তুমি যাবে, এখনো তি আমাকে বলোনি। দরজা পথে তুমি যেতে 
পারো না। কারণ সেগুলো রিমোট কন্টোলের সাহাযো অপারেশন করা হয়।' 

“সে তো সিলতা'র প্ল্যান অনুযায়ী । শুধু তাই নয়, প্রতিমুহূর্তে এখানকার প্রতিটি জায়গার 
ছবি নেওয়া হচ্ছে ফ্লোক্জড-সারকিট টেলিভিসন ক্যামেরায় সাহায্যে । তাই দরজা পেরিয়ে ঘরে 
প্রবেশ করা আমার পক্ষে কখনই-লভব নয়।' 

“তুমি আমার প্রশ্থটা এড়িয়ে যাচ্ছ।' 

“কীয়ে উতদ্তয়টা আমি তোখাকে দেবো 

হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাবরিনা বলল, "মাইক, আমি তোমায় পার্টনার । তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য 
করে তোলার জন্য কি আমাকে করতেই হবে? 
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উত্তর দেওয়ার আগে তার প্রগাটা ভালো করে যোবাবার চেষ্টা করল প্রাহছাম। “ঠিক আছে, 
আমার ধারগা, বাথরুম কিংবা ক্ক্যাভারের সুইিটে কোথাও ক্যামেরা মেই। সিলভার দেওয়া 
গ্লানেও ফামেরার উল্লেখ নেই। তাই আহি ঠিক করেছি, বাথরুম দিয়ে ক্ষ্যাভাযের সুইটে 
পরেশ ফরহ।' 

"জানি, হয়ত এটা বোকার যতো প্রক্থ হতে পারে, কিন্তু কি ভাবেই বা বাথরুমে তুমি ঢুকবে! 
আহি মতদ্যর দেখতে পাচ্ছি, কেবল একটাই পথ. ' সে যা বলতে যাচ্ছে সেটা বিস্বাসযোগা নয় 
নে করেই মাথা নাড়ঙল সাবরিনা 

শা, কেবল একটাই পথ,' তার অসমাপ্ত কথাটা সম্পূর্ণ করাতে গিয়ে প্রাহাম বলল, 
'পাহাড়ের দিক থেকে বাথরুমের জানালা-পথ দিয়ে, আর শয়নকক্ষে ব্যালকনি দিয়ে ।' 

দেতো ভয়ছর পাগলামো। 

“চুপ করে খাক,' রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রাহাম। 'এই কারণেই কোনো কিছু করার 
আগে আমি তোমায় সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তোমার অবস্থাটা অনেকটা অতি সাবধানী 
মায়ের মতো। সব সয় যার চিন্তা শুধু, এই বুঝি তার ছেলের হাত-পা ভেঙ্গে গেলো !' 

“আমি তোমার বয় নিই ধলেই সময় সময় ওই রকম মায়ের ভূমিকা আমাকে নিতে হয়? 
"দয়ম ও শান্ত গলায় বঙ্গাল সাবরিনা । যদি তুমি কখনো ভুল করে ফেল ?' 

"আমি বাচ্ছা! ছেলে নই যে ভুল করব। তাছাড়া ডেলটার এ ধরনের অপারেশন আমি 
আনেক করেছি। আর সেই সব তভিজতা থেকে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি আমার মনে 
সামানা একটু সন্দেহও জাগে, লিন্দুমান্ত চেষ্টা আমি কবব না। ও কে ”' সাবরিণার দিকে 
তাকিয়ে হাসল প্রাহ্থাম। 

"সতর্ক থেকো, এই বলে তার চিবুকে আলাতো চুমু ধেলো সাবরিনা । 

চেষ্টা করব। এখন ঘাত, প্কযাডাবের ওপর নজব বাখ।' 

"আব জ্যাশো 2 

'ওর জন্যে চিন্তা করো না! । একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আমাব ওপর নজর 
রাখতে থাকবে ও। আর আমি তো তখন-- 

ওদিকে বার থেকে ওদের ওপর নজব রাখছিল ভ্র্যাগো। ওয়া দু'জনে এ ওব কান্ছ থেকে 
বিচ্ছি্ন হওয়া মাত্র স্বাশো তার বেষ্ট থেকে টু-ওয়ে রেডিওটা খুলে নিয়ে সুইচ টিপঙ্গ, তারপর 
কন্টোলকুমে ভিউটি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিদেশি দিলো, প্রাহাম বাড়িতে প্রবেশ 
করা মাত্র সে যেন নিজে তার প্রতিটি গতিবিধির় ওপর নজর রাখে। 

নিঙ্সভাব দেওয়া ভায়াগ্রাম মনে রেখে এফ বকম সবার দৃষ্টি এডিয়ে ম্লাইডিং-ডোর ঠেলে 
হলে গিয়ে প্রবেশ করল প্রাহাফ। হলের চার দেওয়ালে পেইন্টিংর সংগ্রহ ঝুলে থাকতে দেখল! 
দেখে বোঝাই যায় না, ওগুলো রেমব্রান্ডট কিংবা ভারষীরের আসল হবি নয়। কিস সত্যি কথা 
বলতে কি ছবিগুলো বিশ্বের প্রধান প্রধান জালিয়াতচ্যে। অতি নিখুত সৃষ্টি, খালি চোখে একটা 
খুতও বার করা মুশকিল । সিলভার দেওয়া ডারপ্রামটা আর একবার দেখে নিতে ভুল না 
লে,--স্পাইরাল লিঁড়ি নিচে একটা বিরাট হল পর্যন্ত নেমে গেছে, হলের একেফারে শেষ প্রান্তে 
সু্যানডায়ের হেওকম সুইট। পিঁড়ির সামনে এসে পকেটে হাত রেখে শেষবারের তো 
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দেওয়ালে বালুত্ত পেইন্টিংগলোর ওপর জকাতে গিয়ে এমন ভান করল, ফেন সত্যি সত্যি খাতি 
নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করছিলা। অতি নিখুত অভিনর। কারণ সে জানে, তার প্রতিটি গতিবিদির 
ছবি ফ্লোঙভ-সারকিট টেলিভিসন ক্যামেরায় তোলা হচ্ছিল তখ্খন। 

হলের শেষ প্রান্তে এসে একজোড়া দরজার মুখোমুখি হলো প্রাহাম। দরজা দু'টো অলঙ্ৃত। 
অথচ ডান দিকে সাধারণ একটা সাদা দরজা, যা সেখানকার কারুকার্য কর! দায়ী দায়ী আসবাব 
পঞ্রের কাছে একেবারে বেমানান। দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে বন্ধ করে 
দিলো সে। টয়লেট ও ওয়াশবেলিন সহ ছোট্র একটা ঘর। হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবল সে, 
দেওয়ালটা ভেঙ্গে দিয়ে বাথরুমট! নিজের সাইটের ভেতরে করে নেয়নি কেন স্ক্যাভার? কত 
লোকই বা যাবার করবে সেটা? যাইহোক, চিন্তাটা মন থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে জানালার 
দিকে এগিয়ে গেলো সে। জানালায় লেসের পর্দা লাগানো । কমোটের উপর উঠে লেনের পর্দা 
সরিয়ে দরজাবিহীন জানলা-পথে ছাথা গলিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলতেই তার চোখের সামনে 
ভেসে উঠল পাহাড়ের দৃশ্যটা, ঘরটা ছিলো সমুত্র-পৃষ্ঠ থেকে কম করেও দু'শো পঞ্চাশ ফুট, 
আর বাথরুম থেকে ক্যাডারের ব্যালকনির দূরত্ব খুব বেশি হলো কুড়ি ফুট। বাথরুমের নিচে 
পাহার্তী জায়গাটা অসমান হলেও চলাফেরা করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত । তবে কেবল মাত্র 
অসুবিধে হলো আলোর অভাব। তাই একমাত্র চাদের আলোর ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। 

ভাল করে আর একবার চারিদিক জরীপ করে নিয়ে সে এবার পিছন ফিরে প্রথমে পা দু'টো 
জানালা পথে গলিয়ে দিলো, তার মনে হলো, পা দু'টো পাথরের ওপরে পড়েছে। বাথরুম 
থেকে ইঞ্চিখানেক জায়গা সরে গীড়াতেই পাহাড়ী জায়গাব শীতল স্পর্শ অনুষ্ভব করাল পায়ের 
নিচে। এখন প্রতিটি ইঞ্চি তাকে নড়তে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, কারণ একটু অসতর্ক 
হলেই খাদেব নিচে পড়ে যেতে পারে সে। তাই এক পা বাড়িয়ে তাকে থামতে হচ্ছে। ভাবতে 
হচ্ছে অপর পাটা বাড়াবে কিনা! ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ টাদটা ঢাকা পড়ে গেলো মেঘের 
আড়ালে, তার একমাত্র আলোর রোশনাই উধাও হয়ে গেলো চোখের সামনে থেকে, পরিবর্তে 
এক পুরু অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠল। নিজেকে অভিশাপ দিলো তার মন্থর গতির জন্য, তক্খন 
পাহাড়েব গাযে পিঠ দিয়ে দাড়িয়ে থাকা ছাডা আর কোনো পথ ছিলো না। দূরে ইপানেম! বীচ 
থেকে বার্জী পোড়ানর আলোয় আকাশটা মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছিল, তবে সে আলোর 
তেমন সাহায্য পেলো না লে। যাইহোক, হঠাৎ চাদের আলোটা উধাও হয়ে যাওয়ার মতো 
হঠাতই আবার চাদটা উত্তাসিত হয়ে উঠল আকাশে। আর সেই আলোয় ধীরে ধীরে পাহাড়ের 
কোল বেয়ে এশিয়ে চলল সে ব্যালকনির দিকে তখন। 

ব্যালকনি থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে তখন প্রাহাম, হঠাৎ একটা এক-টুকরো আলগা 
পাথরে পা ফসকে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে ভান হাত দিয়ে পাশের পাহাড়টা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা 
করল সে, কিন্তু অসমান পাথরে-তার হাতটা শুধু কেটে গেলো না, দেহের ভারসাম্য রাখতে না 
পেরে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়তেই একটুর জন্যে মুখ থুবড়ে পড়ার হাত থেকে কোনো 
রকমে রেহাই পেয়ে গেলো। তারপর ভাল করে কোনে কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য আশ্রাণ চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে থাকল। কিন্ত পর মুহূর্তে আবার তার পা কসকে গেলো, হাত দু'টো যেন অবশ 
হয়ে যেতে থাকল। দেহের সব শতি হারিয়ে ফেলেছে সে তখন। একটা ছয়গচর দুর্ঘটনার 
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ফুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তখন, কোনো রকতে বাঁ-ছাত ছিয়ে পাহাড়ের গা-টা আকড়ে ধরে রাখার 
পেটা, পড়নের হান খেকে নিজেকে রন্ফা করার একটা অনহা প্রচে্ঠা। নিজের ওপর প্রচ রাখ 
হঞ্ছিল তার। এখাটা ভয়র আনব সাক প্রাস করে ফেলছিঙা তখন। তার সব পরিকজনা 
হ্যর্ঘভার পর্যবসিত হতে হাচ্ছে। তায়! দেহ ছায়ে ভিজে উঠেছে। হাইহোক, শেষ কয়ে ফুট 
জার কোনো অথটন ঘটল মা। ব্যালকদিয় কাছে এগিয়ে গিয়ে কোনো রকমে দু'হাত দিয়ে 
রেলিং জাকড়ে ধরে কয়েক সেকেন বুক ভরে নিঃশ্বাস দিলো চোখ বন্ধ করে। তারপর য্েিং 
টপকে হ্যালকনির ওপর কাপা কাপা পা দু'টো ফেলল ফোনো রকমে। 

সেখানেও প্রায় মিনিট খানেক স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল প্রাহাম। ঠান্ডা বাতাসে তার ঘাষ 
শুকোতে খাকে। চোখ খুলেই দে তার হঁটির দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠল । এই প্রথষ সে 
জন্যা করল, হটুর কতন্ছান থেকে রক্ত হারে পড়ছে। সেই রক্তের ধারা গিয়ে নেমেছে তার 
খ্যানকচাস ভূতোর ওপর। দে এবার সোজা হয়ে দীঁড়াল। তারপর লাইিডিং-দরজা খুলে ভেতরে 
পরষেশ করছে গিয়ে 'গোলকোন্ডার' নিয়াপত্তা রক্ষায় জান] প্লাইভিং-দরজায় ইলক্রা-র়েড 
আলোফরছটার কথা হলে পয়ে গেলো তার । স্্যাডার কি তাব বেডরুম স্াইচেও কি সে রকম 
কোনো বাবস্থা করে রেখেছে? সে এখন নিজেকে স্কাভারের ভূমিকায় খাড়া করার চেষ্টা 
ফনাঙা। সামনেই ঝালকনি, জার তার পরেই সাড়ে-ছ'শো ফুট গর্ভীর় খাদ। তার পায়ের নিচে 
ফাপেটি। পায়ের কতস্থান থেকে ঝড়ে পড়া রক্ত যাতে কার্পেটের ওপর কোনো চিহ্ন রাখতে না 
পায়ে তার ভান মেঝেব ওপর পড়ে থাকা একটা তোয়ালে দিয়ে হুর ওপর জডিয়ে ধরল। 
সেই অবস্থায় এ্যাটাচ হাথকমে ঢুকে ভেতয় থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর আলো 
হালতেই পুসজ্ফিত বাথরুমটা তার চোখের সামলে ভেসে উঠল। দায়ী মারবেকা পাথরের 
মেঝে ও দেওয়াল। বেসিমে সোনার ট্যাপ । দেওয়াল ক্যাবিনেট থেকে ব্যাভেজ সংগ্রহ করে 
র্মাখ! তোয়ালেটা সরিয়ে সে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সেখানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলো । 
রক্তদাখা ভোয়ালেটা ওয়াশিং বান্কেটে চালান করে দিতে ভূক না। তারপর আলো নিভিয়ে 
বেডরুমে ফিরে আসতেই র্লাইডিং-দরজার ভান দিকের দেওয়ালে ভ্যানগগের নকল পেইন্টিংটা 
সরাসরি তার চোখে পড়ে গেল। 

স্ক্যাড়ারের ব্যক্তিগত আলমারির কথা বলেছিল দিলভিয়া। হ্যা, তার ডায়াপ্রামে যেমন 
গেখান হয়েছে, ঠিক সেখানেই তো ছবিটা রয়েছে। ছবিটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে 
প্রাহামের সয়ে পড়ল ছবিটা দেওয়ালের এক দিকে পেরেক দিয়ে জাঁটা। পেরেফগুলো খুলে 
ফেলে পেইন্টিংটা সরাতেই আলমারিটা চোখে পড়ল তার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। 
কিছ পরমুহূর্তে তার সেই হাসিটা আতছে পদ্দিপত হয়ে গেলো । সিলভিয়া বলেছিল, আলমারিতে 
কন্িনেশন লাঞ্চ লাখানো ছিলো, ভেলটার় ডিক এ ধরনের তালা ভাঙ্গতে শিখেছিল সে। কিন্তু 
তার সাধনে জালসারিটায় ভারি ভালা লাগানো, ফা চাবি দিয়ে খুলতে হয়! রাখে দুঃখে সে তখন 
দেওয়ালে ছাত ঠকল, যাথা চাপড়াল। সে এখন বুঝতে পারছে, সিলভিয়াকে চাকরী থেকে 
হযাখাহ করার পর আলমারিটা বল করে ফেলেছে শুমাভার। শেষ পর্যস্ত পেইন্টিং পথটা 
ভাঙার দেওয়া পেরেক দিয়ে এঁটে খর খেকে বেরিয়ে এলো ব্যালকনিতে। রেলিং-এ ছয় 
দিয়ে বাইরে রাতের অন্ধকারের দিকে ভাকাল। সে তখন ভাবছিল, তার দীর্ঘ সময়ের 
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অনুপস্থিতিতে ছ্যাগো সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এমন কি ভেতর থেকে বন্ধ টয়লেটের দরজা 
খুলতে না দেখে ভেঙ্গে ফেলতে পারে সে। দরজায় নক করার পর প্রান না খুললে তায় 
নিরাপত্তার ব্যাপারে তার ফেমন সন্দেহ হবে, তাই হরজা ভাঙতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। 

এই সব কথ! ভেবেই সে ঠিক করল, এখান থেকে হত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া হায় ততই 
ভাল। 


অনোগ্রাম করা রুমাল দিয়ে স্ক্যাডার তার মুখের ঘাম যুছল। সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে ভীম 
থেকে বেরিয়ে আসছিল সে। বাইরে বেরিয়ে এসে সাবরিনাকে দেখতে গেয়ে বলে উঠল সে, 
“আপনারা দু'জন আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবেন।' 

“কিন্ত আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার জন্য এখানে এসেছিলাম, দাত বার করে 
ছানল সাবরিনা । 'আর এসেছিলাম অনেক কিছু দেখবার জন্য।' 

“আপনাকে কি শেখাব, আপনি তো স্বয়ং সম্পূর্ণ,' মুখে একটা রহস্যময় হাসি হেসে 
স্ক্যাডার বলল, 'পরে শেখাব। তার আগে বঙ্গুন, মাইক কোথায় ?' 


'না। না মেরকম কিছু নয়।' হেসে বলল সাবরিনা। 

ওদিকে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিওভান তার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলো। 
তার দিকে তাকিয়ে সাবরিনা বলল, “সিওভান বলছিল, আপনি নাকি কলাশিল্গের একজন 
বিশারদ ।' 

*ও আমাকে তোষামোদ করে থাকে। পেইন্টিং সংগ্রহ করতে আমি ভালবাসি, কিন্তু তাই 
বলে এই নয় যে, আমি শিল্পকলায় একজন বিশারদ! তা আপনি কি 'আর্টে খুবই আগ্রহী ?' 

“ওটা আমাব সখ বা হবি বলতে পারেন। কিন্তু খুব বেশি প্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্য তো 
আমার হয় না-_' একটু থেমে কি ভেবে সাবরিনা জিজেস করল, 'তা কোনো ধিশেব সময়ের 
শিল্প-কলার ব্যাপারে আগ্রহ আছে? 

'রেনেসী” সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা তার মুখে এসে গেলো। "কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন, ওই 
পিরিয়ডের সব মহান শিজকলাগুলো হয় কোনো মিউজিয়ামে, কিংবা কোনো প্রাইভেট 
সংপ্রাহকের সংগ্রহশালায় রয়েছে, যারা কোনো মূল্যেই সেগুলো বিক্রী করতে চায় না। তাই 
আমি ঠিক করেছি, ছিতীয় উপায় হিসেবে সেই সময়ের নকল ছবি আমি সংগ্রহ করতে চাই।' 

“তার মানে আপনি............ জালিয়াতি করা পেইন্টিং চান? 

'সে সবই আইনসিস, আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, সে সব ছবি আসলের 
মতোই সমাদৃত ।' উত্তরে ক্ক্যাভার বলতে থাকে, “আসলে আমি বদি সেই সব নকল ছবি আসল 
বলে ক্বনসাধারণের কাছে বিক্রী করতে যাই, তখনি আইন ভঙ্গ করার প্রশ্ন আসে । 

'তাহালে আপনার সংপ্রহশালার সবই নকল ছবি ”' 

আংশিক ভাবে। কেন, “সাংচুয়ারির” ব্যাপারে সিওভান কিছু বলেছে নাকি ?' 
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'এ ব্যাপারে কিছু কিছু সে কলেছে বটে, তবে সত্যি কথা বলতে ফি, আমি তার সব কথ! 
চিক বুঝতে পারিনি । 

“তা আপনি কি সেই সব পেইন্টিতেলো দেখতে চান? 

'্গিস্চয়াই, কেন নয়? 

“তাহলে হাওয়া যাক ?' 

মাইকফেও সঙ্গে নিতে চেয়েছি স্কাাভার। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে সে বলেছিল, স্বাধীন 
ভাবে হাইিকফে এখানে ঘুরতে দিন, ও ভীষণ প্রকৃতি ভালবাসে কিন্তু তা নয়, আসলে সে 
চেয়েছিজ, এবং মাইকের প্রতযাশাও সেরকম, এখান থেকে কিছু সয় সে যদি তাদের চোখের 
আড়াল হয়ে যায়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ভ্যাগো তার খোজে চারদিকে ঘুরে বেডাবে। আর 
পেই ফাকে গ্রাহাম তার প্রয়োজনীয় কাজটা সেরে নিতে পার়েব। শেষ পর্যন্ত তার সেই ইচ্ছায় 
ক্ষযাডার সাড়া দিতেই একটা স্বস্তির নিক্বোস ফেলল সাবরিনা । তারপর অনুসরণ করল 
ছু্যাভারকে। 

লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ক্ষ্যাডার ভিজ্োস করল, 'মাইকের সঙ্গে আপনার 
কোথায় দেখা হয়ঃ 

াষ্ট্রপৃঞ্জ' সতি। কথাই বলল সে, “আমি সেখানে অনুবাদকের কাধ করি। প্রধানত ফরাসী 
ছাধায়।। 

মৎকার শোনা, এই বলে সে তার পকেট থেকে 11) কার্ডটা বার করে ধাতব লিফটের 
দয়জার গে ফেলতেই সেটা খুলে গেলো। 

লিফটে উঠে ধোতাম টিপল ক্যাডার । তাবপব সাববিনার দিকে ফিরে বলল, “আমার স্ত্বীব 
সঙ্গে দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ।' 

“আপনি বিধাহিত, জানতাম না তো।' 

“আট্ন-সপ্যত ভাবে আমি বিবাহিত, কিন্তু আজ দশ বছর হলো ক্যাটেরিনা আর আমার 
অধো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সে একজন গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিক, তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের 
প্রশ্াই ওঠে না। তবে তাই ধলে এই নয় যে, আমি তাকে পুনর্বিবাহ করতে চাইব কখনো । মুক্ত 
পুরুষ হিসেবে জমি এখন খুব সুখেই আছি।' 

একসময় লিফট খামতেই তারা বেবিয়ে এলো লাল কার্পেট পাতা করিডরে। একটা দুধ 
সাদা দরজার সামলে এসে স্কাডার তাব জনা কার্ডের সাহাযো দরজাটা খুলে সরে দাড়াল 
সাবরিনাকে ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়াব জন্য। সাদা ঘরে সাতটা পেইন্টং ঝুলছিল, 
তিনটে ডান দিকে, তিনটে বীদিক, আর একটা দরজার ঠিক বিপরীত দিকে দেওয়ালের 
মাঝখানে । আর শেহের এই ছবি, একটা পুরনো টেবিল, টেবিলের এক প্রান্তে একটি গ্লাস, 
একাটা কুট, একটা নিঃশেহিত মোমবাতির পোডা! অংশ একটা ইতিহাস বই-এর কোন-মোড়া 
এক গাল! পৃষ্টা আর ছবির ঠিফ মাঝখালে উপরের দিকে একটা করোটি। 

স্থবিটা সস্রোহিত করার মতো, তাই না?' সাবরিনার পিছন থেকে শান্ত গলায় বলে উঠল 
দে। 'হারসেদ সটালউইজিকের “ক্ানিটাস"। আসল ছবিটা আঁকা হয়েছিল ১৬৪০ সালে। 
সেটা এখন মোইভেলে ডি জ্যাকফেনহাল মিউজিয়ামের শোভা বঞ্চন করছে।' 
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“মৃতার সঙ্গে আবিষ্ট করার মতো ছবি বটে, ছবির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল 
সাবরিনা । 

“এ একটা নির্ভুল বর্ণনা ।' সাবরিনার হাতে আলতো স্পর্শ রেখে বলল ক্যাডার । একটা 
সহজাত প্রবৃতির বশে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো সাবরিনা । আমি দুঃখিত, আমি 
আপনাকে অবাক করে দেওয়ার জনা বলিনি। সমস্ত পেন্টিং'র দিকে তাকিয়ে দেখুন। বাঁদিকে 
রেমব্রযাঙ্ডটের “দ্য সিষ্ডিকম”, ফার্ডিনাষ্ড বোলের "লেপার কলোনির গভর্সর”, আর মাঘিউ লি 
লেনের “অপেশাদারদের পুনর্মিলন”। ডানদিকের তিনর্টিই কনস্টেবলের, _“হাম্পস্টেড," 
“ওয়েস্ট এন্ড ফিল্ড”, এবং “মেডোসের ম্যালিসবারি ক্যাথেড্রাল”। আর তারপর দেওয়ালের 
ঠিক মাঝখানে রয়েছে “ভ্যানিটাস”।' 

“আর ওগুলো সবই নকল ?' 

'দুর্ভাগাবশত হী!। প্রতিটি পেইন্টিং'র নিচে একটা করে পিতলের ফলক আছে, বলা যেতে 
পারে যার নিচে আসল ছবিটা ধুলছে।' 

সাবরিনা তার হাত দু'টো আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে পেইন্টিংগুলো নিরীক্ষণ 
করতে থাকল। তারপর এক সময় মুখ খুলল ঃ 'বাঁ-দিকের তিনটি ছবি বলছে, একদল লোক 
আলোচনারত। সিন্ডিকেট, হেক্ট কোম্পানির বোর্ডের পরিচালকবন্দ, লেপার কলোনি 
শহরতলী-_-আপনার কারখানার কর্মচারীবৃন্দ, যারা অস্ত্র তৈরী করে থাকে ; আর অপেশাদার--- 
আমলারা সব ; যারা আপনাকে আপনার কোম্পানি থেকে ইন্ভফা দিতে বাধ্য করেছিল এবং 
কোম্পানিটা বিক্রী করে দিয়েছিল। তারপর ডানদিকের ছবিগুলো হলো,--ল্যাভদ্ছে প। প্রকৃতি। 
মানুষ আর প্রকৃতি, পৃথিবীর দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতার উৎস। কিন্তু তা সত্বেও আরো 
বৃহত্তর শক্তির কাছে তারা বশীভূত, আর সে শক্তি হলো মৃতু।' ক্ক্যাডারের দিকে তাকিয়ে 
বলল সাবরিনা, “আমি জানি, আমার কথাগুলো একটু নাটর্কীয় শোনাচ্ছে, কিন্ত এ ছাড়া আমি 
কি আর করতে পারি বলুন £' 

একেবারে বোকা বনে গেছে সে। “আমার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো এর আগে 
কেউ এমন সুন্দর আর নিখুঁত ভাবে একক্রিত করে বলতে পারে নি। যেন আপনি আমার মনের 
কথা পড়ে ফেলেছেন। কিন্তু হেক্ট স্ক্যান্ডালে আমার জড়িয়ে পড়ার কাহিনী আপনিই বা 
জানলেন কি করে' 

“মাইক বলেছে। আশাকরি পুরনো ব্যাথাটা আপনাকে স্ররণ করিয়ে দিয়ে জামি আপনাকে 
হতাশ করিনি। 

“না, একেবরই নয়। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, দশ বছর আগেকার ঘটনা তিনি এখনো 
মনে রাখলেন কি করে।' 

"য় স্ররণ-শক্তি খুবই প্রবল। ওর এই গুণটা আবার অনেকের কাছে মৃত্যুর কারণ হতে 
পরে। তাই সে তাকে খুনও করতে পারে। 'উত্তরে বগল সাবরিনা, 'আমি এখন জানতে চাই, 
জযখাটা আপনি “সাংচূয়ারি” নাম দিলেন ফেন?? 

“আপনার পিন্বনের ওই চেয়ারে বসুন, আহি আপনাকে উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছি।' 
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“চেয়ার? শা, হতবাক সাবরিণ। প্যাভেড চামড়ার আরামকেদারা আর কাঠের ক্যাবিনেট, 
দু'টো সাদা রঙের, সালা দেওয়ালের সঙ্গে এহনি হিশে ছিলো যে ঘরে প্রকে করার 
সময় হেখতেই পায়নি লে। যাইহোক, আরাফকেদারায় যুতসই হয়ে বসল সে। তার পাশে হাটু 
মুড়ে বদে ক্যাধিনেটের ভালা খুলল স্্যাভার। ফ্যাবিনেটের মধ্যে নানান ধরনের ভিন্ক। ক্যাডার 
তার পছন্দ ঘাতো ভিত্ক নির্বাচণ করতে বলাল। সাবরিনার প্রির ফ্লাসিকাল বিউজিক। 
প্রোকোফিয়েছের সিনভার়েলা সুইটি পছন্দ করাল সে। লিওনার্ড প্লেটকিনের সেন্ট লুইস 
পিস্পগি অর্কেস্ট্রী। 

তার ছাতি থেকে কমপ্যা্ট ডিক্কটা নিলো স্ক্যাডার। তার পছন্দের তারিফ করল সে। 
তারপর সেটা প্রেরারের মধ্যে রেখে সুইচ টেপার আগে একটা হেডফোন তার হাতে তুলে 
ছিলো। ছেডফোনটা কি ভাবে বাবহার করতে হবে ব্যাখ্যা করে শান্ত ভাবে ঘরের একেবারে এক 
কোণায় চলে গেলো এবং ঘরের মধ হাক্কা আলো স্বেলে দিলো । ওদিকে সাবরিনা তখন কানে 
হেডফোন লাগিয়ে চোখ বন্ধ করঙ্স। সে তখন বাইয়ের সব চিল্পা তার মন থেকে সরিয়ে দিতে 
চাইল। কিন্তু পার়ঙ না। পুরনো স্মৃতি তার সারা মনটাকে আচ্ছর করে তুলল। অবচেতন মলে 
তখন প্রতিফলিত হচ্ছিল তার শ্রদ্ধকার দিক, নিষিদ্ধ সব গোপন তথা । “তার প্রতি কিছাস রেখ. 
ফেক সে নিজেকে কিখ্বাস করে, নিজের মনে বলে সে এবং তার চোখের সামলে থেকে সব 
কিছু ফিকে হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। হঠাৎ তার হনে হল, সে এখন সম্পূর্ণ ভাবে 
আরাহ করছে, এবার সে হাত বাড়াল কম্পান্ট ডিসক্‌ প্রেয়াবটা চালু করার জন্য। কয়েক 
সেফেতেলা জনো ভূমিকার পর্ব শেষ হতেই চেয়ারের হাতলে ফিট করা স্যুইচটা টিপতেই এক 
ত্জন ঘাল্টিকালার়ড আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঘরের ছাদে, সেখানে রামধনুর ছটা । রামধনুর 
সাত রখ, আর এখানের রঙ তার থেকেও যেশি, এক ডজন। আর তখনি চোখ মেলে তাকাল 
সে! সেই আলোয় নিজেকে সম্মোহিত হতে দিলো সে। তখন সে পুরোপুরি মোহাচ্ছের। 

তারপরেই স্্যাডায়ের কথাগুলে! মনে পড়ল তার, 'এ আমার চিকিৎসাবিদ্যা থেকে 
আবিষ্কায়। এ ফেন শেষ পর্যন্ত আমার অতীত ও বর্তমানের ঘধো একটা সেতুবন্ধন রচনা করা 
ঘা জমি বছরের পর বছর ধরে প্রশংসা করে যাবো। বাইয়ের জগতের তিক্ততা ও নিষ্ঠুরতার 
চেয়ে এ যেন একট! স্থায়ী পবিত্র স্থান। এই চেয়ায়ে যে বসবে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আর এসবই নির্ভর করে আপনার অবচেতন মনের ভাবনার ওপর ।' 

“ভার্নিটাসের দিকে নিজেকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল। করোটি পেইন্টিং'র 
পক এলোমোলা আলোর রোশনাই, কয়োটির বিকৃত ভাবট। ভয়ঙ্কর ভয়াবহ রাপ নেয় তখন। 
কিন্তু সে সবই তার মনেই থেফে যায়। অনেক চেষ্টা করেও “ভ্যানটাসের” ধিক থেকে 
কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না। সেই পরিস্থিতিতে তার হাত দু'টো শিথিল হয়ে আসে। 
তায়পর কোনো রকম সতর্চ ব্যতিরেকেই সেই ছায়ামূর্তিটা তার চিন্তার জগতে আবার বিচরণ 
করতে থাকে । এখন কেবজ সেটা শুনাগর্ডে পতনের 'অপেক্ষায়। তার মনে হলে, সে এবার 
পড়ে যাবে, ভার পতন অনিবার্য... 

'না, না, এ হতে পায়ে না!' চিৎকার করে উঠে সে তার কান থেকে হেডফোনটা খুলে 
মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলাল। 
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স্ক্যাভার তখন তাড়াতাড়ি ঘরের তীর আলোগুলো স্বালিয়ে দিয়ে তার কাছে দুটে গেলো। 
“আপনি ঠিক আছেন তো সাবরিনা 

কপালের গাম মুছে বল সাবরিনা, 'আমি দুঃখিত। জানি না কোন্‌ অশুভ শতি ভয় 
করেছিকা আমার ওপর ।' 

“আমি জানি, “ভ্যানিটাস”। কিছু কিছু লোকের ওপর এর প্রভাব পড়ে থাকে । জি 
টা বলেছিলাম না, আপনার অবচেতন মনের ওপর এর সব কিছু নির্ভর করে। আমি 
দুঃখিত।' 

'কেন? আমার চিন্তা-ভাবনার জন্যে আপনি ফেন দায়ী হতে যাবেন? হেডফোনটা কুড়িয়ে 
নিয়ে,সে বলে উঠল, “আশাকরি এটার ক্ষতি আমি করিনি।' 

'ওটা তেন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়,' তার কাছ থেকে হেডফোনটা নিতে গিয়ে বলল 
ক্ষ্যাডার। "আপনাকে দেখে ষলে হচ্ছে। আপনার এখন একটু হ্যানডির প্রয়োজন ।' 

ও জিনিষটা আমি ভীষণ ঘ্বপা কবি। আমার এখন একটু সতেজ জায়গায় যেতে ইচ্ছে 
হচ্ছে। 

“আমারও এখন বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমাকে এখানকার সবকিছুর স্যুইচ অফ 
করে দিতে হবে।' 

“ভ্যানিটাসের” সামনে দিয়ে দীড়াল সাবরিনা। তীব্র আলোয় সেটার রাপ এখন ভিজ 
ধরনের, একেবারে অন্য রকম। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো সে। 

“আপনি প্রস্তত, তো? 

“নিশ্চয়ই! | 

'এতক্ষণে মাইক নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে, লিফ্টে প্রবেশ করে বলল স্ষ্যাডার 

“আমিও তাই 'আশাকরি, নরম গলায় বলল সাবরিনা। 


টয়লেটে ফিরে এসে জানালাটা আবার বন্ধ করে দিলো প্রাহাম। মুখে আর বুকে ঠান্ডা 
জলের ঝাপ্টা দিতে থাকে । তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফেলে। তার হাঁটুর ব্যথার চেয়ে বেশি 
চিন্তিত ক্ষতস্থান থেকে রত ঝরা বন্ধ না হওয়ার জন্য। এই সময় দরজার তন ঘন শব শোনা 
শেলো। 

“মিঃ প্রাহাম?' ড্যাগো ডাকছে। “আপনি ঠিক আছেন তো?' 

'পেটের ব্যথায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এই যা," বাথরুমটা একবার ভাল করে নিরীক্ষণ 
করে দরজা খুলে দিংলা প্রাহাম । 

'হায় ঈশ্বর, আপনাকে খুবই. খারাপ দেখাচ্ছে, যুদু চিৎকার করে উঠল ভ্যাগো। 'এখানে 
আদ রাতে বছ চিকিৎসক আমন্ত্রিত । আপনাকে দেখার জন্য একক্ন ডাক্তারকে ডেকে আনছি।' 

“ন্)। না: সতি] আমি ঠিক আছি। একটু যা দুর্বল হয়ে পড়েছি, বাস এই পর্ধন্ত। থেমে প্রাহাম 
বলল, “কিন্তু আমি যে এখানে আছি, আপনি তা জানলেন কি করে ।' 

এ বাড়ির প্রতিটি পাবলিক প্লেসের ছবি ক্রোজড-সারকিট ক্যামেরায় ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত 
আপনাকে হিঃ স্ক্মাডারের স্যইটের দিকে আসতে গিয়ে টয়লেটে ঢুকতে দেখেছিল ডিউটি 
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অফিসার দশ মিনিট পরেও আপনাকে টয়লেট থেকে বেরুতে না দেখে সে ভাকল, বোধহয় 
কোথাও কোনো গডগোর হয়ে খাকষে। তাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সে! 

“কিন্ত আমার নাম সে জানল কি করে? 

“আমার মতো আকাকের প্রতিটি অতিথির নাম জালে ভিউটি অফিসার । আর এ সব ব্যবস্থা 
আমাকেই করতে হয়েছে। 

'এবার বুঝতে পারছি, কেন যে হিঃ ক্যাডার এত বড় শুরু দারিত্ব দিয়েছেন আপনাকে। 
আবলাই আপনি আপনার কাজের বাপারে সচেতন ।' 

“তা আমাফে তো সচেতন থাকতেই হবে মিঃ গ্রাহাম। তার মতো অবস্থায় মিঃ স্কাভারের 
আনেক শন্ত থাকাটাই স্বাভাবিক । আর তারা যদি তার সিকিউরিটি ব্যবস্থায় কোনো জ্রটি দেখতে 
পায়, তারা সেই দুর্বলতায় সুযোগ নেবে। এমন কি তার জনো তার ভীবনহানির আশঙ্কা পর্যন্ত 
থেকে যায়।' তারপর বাগানে এসে তাবুর দিকে প্রাহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভ্্যাশো বলে উঠল, 
'শ্ই যে আপনার স্ত্রী, দেখতে পাচ্ছেন ওঁকে ?' 

“হা, পাচ্ছি বৈকি।' ঘনে মনে ভাবল গ্তাহাম। ভ্র্যাগো আর স্কাডারেব ভাবগতিক দেখে 
আলে হাচ্ছে, অদূর ভবিধাতে পেই্টিংটা ফিরে পাওয়ার সন্তাবনা খুবই কম। সাবহিনাকে একটা 
নিবালা জায়গায় নিয়া শিয়ে ক্যাডারের বেডকমে সেই গোপন আলমারির কথা বঙ্গল, যা তার 
পক্ষে খোলা খুবই কঠিন। সেরগেই আর হইটলকের সঙ্গে আলোচনা করে চব্বিশ ঘন্টার মধো 
পেইন্টিংটা ফিরে পাওয়ার একটা বিকল বাবদ্থা করাতেই হবে 

“তাহলে এখন কি করবে £ 

'এখানে আর থাকার কোনো মালে হয় না হঠাৎ কথার মাঝে থেমে শেলো প্রাহাম। 
ধার-এ একজন লোকের সঙ্গে ভ্যাগোকে কথা বলার দৃশাটা প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করল তাকে। 

তার সেই অবাক করা দৃষ্টি অনুসরণ করে ভিজেস করল সাবরিনা, কি বাপার মাইক £' 

“না। না। এ হতে পারে না, লোকটার মুখের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বলে উঠল সে। 
কিন্তু কতক্ষ্পই বা সে এ-ভাবে যুখ ঢেকে রাখবে। সে ভানে তার দৃষ্টি এড়িয়ে তাবুর ভিতরে 
ঢুকতে পারবে না সে। এখন তার সামনে একটা পথই খোলা আছে। 

“আমাকে চুমু খাও তৃমি, সাবনিনার উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে। 

"কি বললে? বিচ দৃষ্টিতে তাকাল সাবরিনা । 

"আমাকে চুমু খাও, আর সেটা যেন বাস্তবোচিত হয় ।' কথাটা বলেই সে তাকে বুকে টেনে 
নিলো, একটা হাত দিয়ে সে তাব পিঠটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, আর অপর হাতটা, তার 
বালায় একটা বেকউটনী রচনা করল! সাবরিনা নিজেকে তার বুকে সম্পূর্ণ ঈপে দিয়ে তার চুল 
বিলি কাটতে খাকল। 

'রাশিয়ার় ছলে এর জন্যে ওদের প্রেপ্তার করা হতো, লোকটার কথায় ইউক্রেনিও সুর 
ধ্বনিত হলো! 

“সঙাবিবাহিত আমেরিকান, মৃদু হেসে আন্ভাব দিলো ছযাগো। 

ওছিকে প্রাঙাম তখন সাবরিনার গলায় চুষু খেতে খেতে ফিসফিসিয়ে জিজোস করল, “ওরা 
ফি চলে গেছে? 
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অপরাধীর মতো চোখ মেলে তাকাল সে। 'তাবুর প্রবেশ পথে দাড়িয়ে আছে তারা ।' 

“আমাদের দিকে মুখ করে £ 

তাকে গে তার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'সিওভানের খোজ 
করো। এখনি! 

চকিতে একবার প্রাহামের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বার-এর দিকে ছুট সাধরিনা। 
সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে সাবরিনা জানতে চাইল, 'এসব কি হচ্ছে মাইক? 

“তা ওকেই জিজেস করো না কেন?” সিওভানের দিকে হিষশীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে। 

“আমাকে কি জিছেরস করবে?” বিহুল দৃষ্টিতে তাকাল সিওভান। 

'ভ্রাগোব বন্ধুটির বাপারে কেন তুমি আমাদের সতর্ক করে দাওনি?' 

'বন্ধঃ কোন বন্ধু? 

লোকটার চেহারায় আনুপর্বিক বর্ণনা দিতেই সিওভান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'বুঝেছি, তুমি 
কার কথা বলতে চাইছ তুমি যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে সে তখন এখানে এসে লৌছয়। 
কিন্ত ওই লোকটা যে কে আমি ভানি না।' 

'আমি ভেবেছিলাম, স্থানীয় বিশেষ হিসেব 108 র উদ্ধাতন কড়ৃপক্ষকে তুমি চেনো । 

"আমি কেবল জানি, রিওতে একজন নিয়মিত ভাবে এসে থাকে। কিন্তু আমি তাকে জীবনে 
কখনো দেখিনি) 

“ঘুরি লিওনভের নাম তোমরা কেউ শুনেছ? 

দুজনেই মাথা নাডল। তাহলে ওই লোকটাই কি লিওনভ?' একটু ইতন্তত করে জিজেস 
কবল সিওভান। 

'হু! 1608 ডাইলেক্টরেটের প্রধান। ফরেন ইনটেলিজেন্স সাভিসের ব্যাঘাত 'ঘটানই হালো 
তার ডিপার্টমেন্টের কাজ । অবশাই 70৪8র সে একজন শক্তিশাঙগী লোক । আমি যখন 
ডেলটায় ছিলাম, তখন একবার ফিনিশ-সোভিয়েট বর্ডারে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম ।' সাবরিনার 
হাতে আলতো স্পর্শ রেখে গ্রাহাম আরো বলল। “আর তাই তো আমি ওই চুম্বনের দৃশ্যের 
অবতারণা করেছিলাম । যদি সে আমাকে দেখে ফেলত, তাহলে আমাদের সব গোপনীয়তা 
ফাস হয়ে যত) 

ব্যাপারটা উপলক্ধি করে মাথা বাড়ল সাবরিনা । 'তাহঙ্গে এখন এখানে থেকে কি আর লাভ 
বঙ্দোঠ 

“হয়ত এ ব্যাপারে একটা সমাধান খুঁজে বার করতে পারেন সেরগেই।' সিওঘানের দিকে 
ফিরে প্রাহাম বলল, “মত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই । রিসেপসনে 
আমবা অপেক্ষা করছি, তৃমি আমাদের গাড়ির চালক ফিজিপকে পাঠিয়ে দাও। আর অসময়ে 
চলে যাওয়ার জন্য আমাদের হয়ে স্ক্যাডারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। তাকে বলো, আমার 
শরীরটা ভাল নেই। আমার শরীর খারাপের ব্যাপারে ভ্র্যাগো জানে।' 

"আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও । যে ভাবেই হোক তোমরা দু'জনে এখান থেকে সরে 
পড়। কাল দুপুরে আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। কাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি 
ভীবিত থাকার চেষ্টা করব।' ভারাক্রান্ত গলায় বলল সিওান। 


নহিট-৬ ১২৮ 


ডিক বেরুধার মুখে ভাদের দেখা হয়ে গেলো স্্যাগে এবং সিওনাতের সঙ্গে । “হিঃ প্রাছাম, 
চ্োয়ার পেটে অবস্থা কিরকম? 

'এখমো ফোচড় দিছে, তাই একটু আগেই আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।' এই বে জোর 
করে ছাসবার চে করল প্রাহাম। 

“্আমেরিকানস।' অবজ্ঞার মতে বিড়বিড় করে ছ্যাগোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে 
থাক লিওনত। 

'লোফাটা ঘি সতা সতাই লিওনভই হয়ে থাকে, তাহলে কিছু বলল না কেন সে? তাবু 
খেকে ফেণ খানিকটা দূরে চলে এসে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা । একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিলো, 
বিশেষ করে ভ্রাগোর মতো! একটা লোকের সামনে? 

'এয় ফোনো খানে হয় না, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শিয়ে বিড়বিড করে বলল গ্রাহাম । 


গুদের লিফটে উধাও হতে দেখে এবার লিওনভের দিকে তাকাল সিওভান। এই লোকটাই 
তাছলে ভ্রাপো। আর এর অর্থ হলো তার কাছেই খামটা রয়েছে। কিন্তু কোন্‌ পকেটে? খামটা 
ভুলতে মাত্র একবারই সুযোগ পাবে সে, তাই ফেন কোনো ভুল না হয়। যুক্তির দিক ফিরে সেটা 
তায় সার্টের পকেেই থাকার কথা নিকের মনে বলল সে। তারপর তাদের কাছে এনিয়ে 
পোলো সে ধীয়ে ন্ীরে। 

'এসো আজে, আজ রাতে এখনো পর্যন্ত তুমি নাচ করনি, আমার সঙ্গে নাচবে, এসো 
হলফ সিওভান। 'নাচতে আছি জানি না।' বল ভ্বাগো। 

“তাতে কি হয়েছে, নাচতে নাচতে নাচ শিখে নেবে” হাত বাড়িয়ে ভ্রারোর হাত ধরতে 
গিয়ে তার শরীরের ওপর পড়ে ঘাওয়ার ভান করল সিওভান। প্যাগোর হাত থেকে গ্রাসটা 
পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে টুকবো টুকরো হয়ে গেলো । নিখুত অভিনয়। তার পতন রোধ করার জন্য 
ভ্রাঙ্গো তাকে বুকে ঝড়িয়ে ধরতেই অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিজ্ঞ পকেটমারের মতো সেই 
সাজানা সময়টুকুর মধ্যে তার জামার পকেট থেকে খামটা কখন যে তুলে নিয়ে সে তার 
ভীন্সের পকেটে চালান করে দিয়েছিল বিদ্দু মাত্র টের গেলো না জ্যাগো। 

উল্টে উদ্বিগ্ন স্বরে ভ্্যাগো জিজেস করল, 'তোমার চোট লাগেনি তো? তুমি ঠিক আছ 
ডো? 

পনিশ্যয়ই! তষে আমার কেমন লক্ষ্যা করছে। দ্রিক্ক পড়ে আমার পোশাকটা নোংরা হয়ে 
গেছে। বদলে ফেলা দরকার । দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, আমি চললাম' সিওভান চলে 
ফেতেই লিওনত টিন কাটল, 'এথানে, এই পাশ্চাতে৷ তোমরা কি ওকে আকর্ষনীয়া রমণী 
হল্গে হনে করো? 

আমার সন্দেহ হয়, জাজ যাতে এখালে এমন কোনে! পুরুষ নেই যে কিনা তার বিবাহিত 
ভীষন জলাকালি দিয়ে তার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে চাইবে না।' 

“তা ভুহিও কি তাদের হলে।' রনিকতা করল লিওনভ | 

'বাহরেড লিগদত, আছি বিযাহিত নই, আবার পাশ্চানা -বাসীও নই।' উত্তরে বলল ভ্যাগো। 

“কিন্তু ভুমি ডো পাশ্চাতোই রয়েছ? 
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'এর বিকল কি জামার আছে হলো? হয় আমি এখানে আমার সুযোগের সন্থাবহার করতে 
পারি, তা না হলে ঘরে ফিরে গিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সুখোযুখি হতে হয়।' চারদিক একখার 
সতর্ক গৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ভ্র্যাগো কাজের প্রসঙ্গে এলো, 'এবার তাহলে আমাদের 
বিজনেসের ব্যাপারে আলোচনা কর! যাক--- 1?" 

“স্বভাবতই । খামটা এনেছ?' 

ভ্যাগো তার শার্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে চমকে উঠল। পকেট খালি। লিওনতের 
দিকে তাকাল, চোখে ভয়গ্কর আতঙ্ক । 'খামটা উধাও, অথচ সেটা আমার পকেটেই ছিলো," 
খিস্তি করে উঠল, ভ্যাগো 'কৃত্তি!' 

তার হাতটা চেপে ধরল লিওনভ। কি হয়েছে? 

'ওই কূতিটা যখন আমার গায়ে ঢলে পড়েছিল, তখনি কায়দা করে খামটা আমার পকেট 
থেকে তুলে নিয়ে থাকবে।' কথা বলেই সে তার রেডিও সেটা ক্রিপমুক্ত কয়ে বোতাম টিপব। 
সেন্ট জ্যাকুইস, মেয়েটা চলে গেছে? 

“হ্যা স্যার। প্রায় মিনিট খানেক আগে 

'রিসেপসনের সামনে ল্যারিওস আমার গাড়িটা কি এনেছে? আর হ্যা, দু'জন সশস্ত্র প্রহরী 
আমার চাই, এখনি!" 

“ঠিক আছে স্যার-_' 

বেডিওর স্যুইচ অফ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ড্র্যাগো। 'খাম নিয়ে ঘন্টা খালেকের মধ্যে 
এখানে ফিরে আসছি, কেমন £' 

*সমস্যা সমাধান না করা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। পরিকজনা মাফিক 
আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আগামীকাল রাতে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। তখন যদি তোমার 
দেখা না পাই তাহলে ধরে নেবো, লেনদেন বন্ধ, আর তখন আমি প্রথম ফ্লাইটে ফিয়ে যাবো 
মস্কোয়। আশাকরি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না খালি হাতে ফিয়ে গেলে তার কি 
প্রতিক্রিয়া হবে? 

কালো মার্সিডিজ নিয়ে অপেক্ষা করছিল ল্যারিওস। ভ্রযাগো গাড়িতে উঠে বসতেই জিত 
আ্যজিলেটারে চাপ দিতেই গাড়ি ছুটে চলল গেটের দিকে । প্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে ০275 
পিস্তলটা বার করে ব্যারেলের শেষ প্রান্তে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিলো ভ্র্যালো। তারপর পিছনের 
সীটে হেলান দিয়ে ভাবতে থাকে সে, সিওভান তার আগে গাড়িতে স্টার্ট দিলেও ল্যারিওস 
তাকে ঠিক ধরে ফেলবে। কারণ এখানকার শর্টকাট রাস্তাুলো তার ভালই জানা আছে। 
তাছাড়া কারনিভাবা উৎসবের জনা বীচ্রুন্টে ট্রাফিক জ্যাম হবে। সেই সুযোগটা নিতে হবে 
তাকে। তারপর সে তাকে খতম করে ছাড়বে। ভ্াগোর ঠোটে একটা ভুল হাসি ফুটে উঠতে 
দেখা গেলো। তার পাশে বসেছিল দুই প্রহরী, সানটিন আর ক্যানোটি। 

সানটিন প্রাক্তন পুলিশম্যান, ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে, এ ভাবেই সে তার চাকরী হায়ায়। 
আর ব্যানোটি উরুপুয়ান এজেরসিটো রেভেলিউসিওনারি ও ভেল পুয়েবলো বামপর্থী গেরিলা 
আন্দোলনের সদস্য, পুলিশি ইনফরছারের কাজ করার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় 
তাকে। এরা ভ্যাগোর অতি বিশ্ব প্রহরী । 
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কারদিভাঙল উৎসবে ট্রাফিক জ্যামের কথা ভাবতে হচ্ছিল সিওভানকেও। বীচহ্ন্টে এসে 
তার সেই চিন্তাটা যেন আরো বেশি প্রকট ছয়ে গেলো! তাই সে তার ক্যাবরিও গাড়িটা খাষাতে 
বাধা হলো, জানালা গলিয়ে মাথাটা বাইরে ঝুকিয়ে দেখল কার্নিভাল উৎসব বেশ জমে উঠেছে। 
কম করেও দু'শোজন মানুষ সেই উৎসবে মেতে উঠেছে। এর অথ এখানে থমকে দাড়াতে হবে 
গনিদিষ্ট কালের ফলো! ওদিকে পার্টি ছেড়ে তার পালিয়ে আসার ধিনিট খানেকের মধ্যে 
স্বাশো নিশ্চয়ই টের পেয়ে হাবে। সু্লাবান খামটা তার পাকেটমার হয়ে গেছে। তাই সেই 
খামটাই গুধু উদ্ধার করার জনা নয়, লিওনভের সামনে তাকে বেইজ্জত করার অপরাধে তাকে 
উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। আঙ্ছা, বীচফ্রষ্ট থেকে উৎসবে জমায়েত 
লোকগুলো সরে যাওয়ার আগেই কি ডা তার গাড়িটা ধরে ফেলবে? নিয়েষেয়ার গ্রাভিনিউতে 
ঠিক সাড়ে দশটার সময় সে হ্যান্ুলার কাসি মরগানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাবস্থা করে 
রেখেছে। তার শ্বাধীর শেষ উপহার দেওয়া নাইুন-ক্যারাট টিসট খড়ি দিকে চকিতে একবার 
তাকিয়ে দেখে নিলো সময়টা.-দশটা চকিশ। যদি লোকগুলো মিনিট কায়েকের মধো রাস্তা 
খেকে সনে যায়, তাহলে সে তার নিদিকি জায়গায়, নিদিষ্ট সময়ে ঠিক পোছে যাবে । আর তা 
যদি লা হয়। তাহলে তার প্রিয় কাবফিওে পরিতাগ কবে হা পাথে এখান থেকে পালাতে 
হবে। ওদিকে ভীড় সবাষ কোনো লক্ষণ দেখা গোলা না। 

আর তুখনি সে তার গাড়ির সাইড মিবরে কালো মার্সিডিজ গাড়িটা দেখতে পেলো! । তা 
খেকে চালটি গাড়ির পিছনে এসে সেটা পোষে পড়ল চালকের আসনে বসেছিল শ্যারিওস। 
তার মানে তার সঙ্গে ভ্াগোও আছে। অনা কাবোর হয়ে ল্যারিওস কখনো গাড়ি চালায় না। 
এখন তাকে চিহিত করা একটা মুঙ্গুত মাত্র! তাই তাকে এখন ভ্রুত সরে পড়তে হবে এখান 
থেকে । মার্সিডিজ গাড়ির পিছনের দরজা খোলার শব্দ হতেই ক্যানোটিকে গাড়ি থেকে নাষতে 
দেখল সিওভান। শেষ বারের মতে! স্াশোর নির্দেশ নেওয়ার জন্য জানালার সামনে ঝুঁকে 
পড়া সে। কানোটি সরাসবি বন্দুক চালিয়ে তার লক্ষো পেকছিতে আভাস! তাই সে ভাবল, এই 
মুহূর্তে পালাতে গেলে বিপদ আছে, মরিয়া হয়ে ক্যানোটি তখন ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব 
করবে লা। তাই তার সব থেকে ভাল উপায় হলো, সে আসুক তার কাছে! তবে তার এখন বড় 
ভাবনা হলো, ভ্রাগোকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। সে কিনা তার অজান্তে সহজেই গাড়ি থেকে 
বেরিয়ে এসে নিজেব হাতে খুন করতে পারত । এই সুযোগটা তাকে নিতে হবে। ওদিকে 
ফ্যাবরিওযর দিকে এশিয়ে আসতে থাকে ক্যানোটি। তার গাড়ির কাছে পৌঁছে ক্যানোটি তাকে 
গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলল। মাথা নাড়ল নিওভাল, সেটা তার ভান কিনা ঠিক বোঝা 
খেলো না। ধীরে ধীরে দরজায় হাত দিলো দে। ক্যানোটির চোখ দু'টো দাউ দাউ করে দ্বলছিল, 
তখন, তারপরই দরজার সাষিনে গিয়ে দাড়াল, দরজা আর তার মধো বাবধান তখন মাত্র ফুট 
দুয়েক! আর ঠিক তখনি হঠাৎ সিওভান তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা এত দ্োরে 
খুলল যে. সেটা তার পেটে গিয়ে আখাত করল প্রচন্ড জোরে । তার দেহটা পিছ্ছন দিকে টলে 
পড়জ, বস্তায় তার মুখটা কুঁচকে উউল। এই সুযোগে গা্তি লেমে দূরে জনতার উৎসবের 
ভীড়ে মিশে গেলো । সামরিক ভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবে সেখানে। 


১৩৭ 


ভ্যাগো আর সানটিন হার্সিডিক্ক থেকে নেমে তার পিছনে ধাওয়া করতে শুরু করে গিলো। 
সিওভান তখন উৎসবের ভীড়ের মাঝে সামিল হয়ে গিয়েছিল! পোশাক বদল করে সে তঞ্খন 
টকটকে রষ্ডিন কস্টিউম পড়েছে। সানটিন বাধা পেলো মহিলা নর্তকীদের কাছ থেকে । তবে 
সিওভানকে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়ে গেলো ভ্যাগো। তবে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল 
তখন। 

তার নাগাল এড়িয়ে রাস্তার পাশে মরগানের কাছে পৌঁছে শেলো সিওভান। মরগান তার 
অডি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হাত যাড়াতে যায় তার হাত থেকে খামটা লেওয়ার জন্য। কিন্তু তার 
আগেই ভীড় ঠেলে কখন যে সানটিন তাদের খুব কাছে এসে গিয়েছিল টের পায়নি কেউ। 
সিওভানের হাত ধরতে যায় সানটিন, সিওভান তখন মরীয়া হয়ে তার পেটে লাখি মারতেই সে 
যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে এবং রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। সিওভান তখন অডি গাড়ির দিকে ফিরে 
তাকায়। সেই মুহূর্তে একটা মাত্র বুলে্টই মরগানকে নিস্তষধ করে দিতে সমর্থ হলো। ভয়ে 
আতঙ্কে আবার ছুটে পালাতে শিয়ে ড্রাগোর মুখোমুখি হয়ে গেলো, তার হাতে সাইলেলার 
লাগানো 02-75. ঠোটে সুর হাসি। তার সেই হাসিটা সিওভালের রক্ত হিম করে দিলো। তার 
দিকে ড্যাগো এগিয়ে যেতেই কয়েকজন হাসারত মহিলা তার হাত ধরে তাকে টানতে টানতে 
নিয়ে যেতে থাকে উৎসবের আসরে। মেই সুযোগে সে তখন আবার ছুটতে শুরু করল, একটা 
পাবলিক টেলিফোন বুধের সামনে এসে থামল। তার তখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, 
চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, সময়ের একট্রু গড়মিল হয়ে গেলেই তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে 
দেবে ভ্র্যাগো। তাই কোনো রকমে স্াইরেক্টরির পাতা উল্টিয়ে মেরিডিয়েনের ফোন নম্বরটা 
ডায়াল করল কাপা কাপা হাতে। 

“মাইক গ্রাহাম লিজ! স্যাইচবোর্ড অপারেটোর তার লাইনটা মাইকের ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ 
কারে দেয়। "হ্যালো মাইক, আমি সিওভান কথা বলছি।' তার কথায় উত্তেজনা প্রকাশ পায়। 

'সিওভান।' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল গ্রাহাম। 'একটু শান্ত হয়ে খুলে বলো কি হয়েছে?" 

“আমার হান্ডলার ক্াযাসিকে খতম করে দিয়েছে ড্রাগো। ড্যাগো এখন আমার পিছু নিয়েছে। 
এদিকে সেই খামটা আমি পেয়ে গেছি।' 

“খামঃ সেটার কথ! ভুলে যাও। তুমি এখন কোথায় ?' 

“নিয়েমেয়ার গ্যাভিনিউতে। এখানে আমি থাকতে পারব না, যে ফোলো ঘুহূর্তে ভ্যাগো-' 

“ঠিক আছে, তাহলে কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে? 

চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে। কাছেই ভ্যালেনসিয়া হোটেল । সেখানে তোমার সঙ্গে 
দেখা করছি। আর শোনো মাইক, খুব তাড়াতাড়ি করো। ভীষগ ভয় করছে আমার ।' 

পিক আছে, আমরা চলতি পথে। 

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হোটেল ত্যালেনসিয়ার দিকে এশিয়ে চলল সে। 

ওদিকে পাশের বুথ থেকে তার সব কথাবার্তা শুনল ল্যারিওস। নিজের অনে হেসে ছুটে 
শিয়ে সে যা শুনেছিল খুলে বলল ভ্যাপোকে। 

'সানটিন আর ফ্যানোটির দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে স্যাগো বলে উঠল, 'জেদে খুশি 
হলাম ল্যারিওস, বিশ্বাস কয়ার ঘতো অন্ত একজন লোকও আমার পাশে আছে।' 


১৩৩ 


“কি করব স্যার, গে যে ছাতে-নাতে ধরে ফেলল আমাদের, আধাপক্ষ সমর্থন করে বলল 
ফ্যালোটি। 

'এই তোমাদের কৈফিয়ত? খিঁচিয়ে উঠল হ্যাগো, "ভবিষ্যতে ফের যদি এই রকম ভুল 
হয়, তোমাদের দু'জনকেই ছ'মাসের ঝোল-ভাত খাইয়ে ছাড়ব। কি কথাটা আমার পরিষ্কার 
হয়েছে তো? 

তারা দু'জনেই মাথা নাড়ল। ভ্যাগোর লাল চোখের দৃষ্টি তারা সহ্য করতে পারছিল না। 

ল্যার়িওসের দিকে ফিরে ভ্যাগো উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, “এখনি চলো সেই হোটেলে। 
শেহবারের মতো ওই কুত্তির অধ্যায়টা শেষ করে আসি, চলো!' 


হোটেল ত্যালেনসিয়ার ডেস্কে বসেছিল একটি যুবক, শব্দ করে চুইংগাম চিবচ্ছিল, আর 
তার ঝুল দৃষ্টি পড়েছিল সাবরিনার ওপর। দৃশ্পাটা মোর্টেই মনঃপৃত হলো না প্রাহামের। সে 
তখন তার নাক থকে ইক্চিখানেক দূরে আঙ্গুল উচিয়ে জুদ্ধস্থরে তার তন্ময়তা ভঙ্গ করল : 
মিস সেট জ্যানুইসের ঘরটা কোথায় ?' 

অনিচ্ছা] সম্তব্বেও সাবরিনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গ্রাহামের হাতে একটা খাম তুলে 
দিয়ে বলল, “আপনি কি গ্রে হাম” 

খারটা হাতে নিযে ভুত আঙ্গুল দিয়ে ছিড়ে ফেলল প্রাহাম। খামের ভেতরে একটা কাগজের 
টুকরোয় জোখা ছিলোঃ 

“মাইক, সাববিনা,-- ৮ নম্বর ঘরে আছি, ফার্স্ট ফ্লোরের একেবারে শেষ প্রান্তে। দু'বার নক্‌ 
কষে একট থামবে, তারপর আবার নক করবে পবপব তিনবার । তাহলেই আমি বুঝতে পাবব, 
তোমরা এসেছ সিওভান।” 

সাররিনার হাতে চিরকৃটটা দিতেই নিমেষে তাব ওপর চোখ বুলিয়ে সে বলে উঠল, হাতের 
লেখা অনা লোফেব। 

স্থ্যা, ফেনই বা চিরকুট লিখতে গেলো সে? খামটা সে সরাসরি রেখে যেতে পারত 
ধুধকটির কাছে!” 

“যদি লা সেটা আমাদের আসার আগেই অন্য কেউ খুলে দেখে থাকে, মন্তব্য কবল 
সাবরিনা । 

“ছ্যা, ঠিক তাই।' উত্তরে প্রাহাম বলল, “তুমি ফায়ার এসকে দিয়ে ওঠো, আর আমি 
সরাগপরি সামনের দবজ্জা দিয়ে তার ঘরে গিয়ে ঢুকব।' 

জটি নম্বর ঘরের দরজা সামানা একটু ফাক করা ছিলো, সেই ফাক দিয়ে সানটিনের 
সাইলেন্সার লাগানো 021 নলটা বেরিয়ে আসতে দেখল প্রাহাম। সে তার হাতের বেরেটা 
গন করে আঁকড়ে ধরে সানটিনকে 1721র ট্রিগার টেপার সুযোগ দেওয়ার আগেই দেহের 
সমস্ত ভার গিয়ে জুড়ে পড়ল ভেজান দরজার ওপর। বস্তায় চিৎকার করে উঠল সানটিন, 
দরজাটা সজোরে গিয়ে আনাত করেছিল তার মুখে, তায় হাত থেকে (121 টা ছিটকে হাটিতে 
গড়ে গেল। সাবধানে খরের ভেতরে প্রবেশ করল প্রাহাম। শেষ পর্বস্ত নিজেকে রক্ষা করার 
সুযোগ পায়নি সানটিন। হাই হোক, কোনো রকমে জাচমকা আছাতটা সামলে উঠে ব্যালকনির 
ফিকে ছুটে গেলো সানটিন এবং মুর্কুতের ঘকসরে রেলিং টপকে পাশের রান্তার ঝাপ দিলো। 


টে 


ব্যালকনির রেলিং-এ সর দিয়ে নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে প্রাথাম দেখল, রাস্ায় জনতার 
ভীরে হিশে গেছে সানটিন। 

আর তখনি সাবরিনা দরজা-পথ থেকে বলে উঠল, “তুমি ঠিক আছ তো মাইক !' 

“হ্যা, কীধে হাত বুলিয়ে গ্রাহাম বলে উঠল, 'লোকটা পালিয়ে গেলো।' 

একটা [02 হাতে নিয়ে তার পিছনের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে সাবরিনা বলে উঠল, 
“অন্যজন ওখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তুমি যখন দরজায় ধাকা দিলে আমি তখন তাকে 
কাবু করে ফেলি কোনো রকমে, এই 021-টা তুলে নিয়ে ক্যানোটির দেহটা টানতে টানতে 
শয়নকক্ষের ভেতরে নিয়ে এলো গ্রাহাম। 

“মাইক? ওদিকে বাথরুম থেকে চিৎকার করে উঠল সাবরিনা । 

বাথরুমে ছুটে গিয়ে প্রাহাম দেখল, বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সিওসভান, তার 
মৃতদেহটা খালি বাথটবে ফেলে রাখা হয়েছে। রাগে উত্তেজনায় থরথর করে কাপছিল 
সাবরিনা । গ্রাহাম তাকে সান্তবণা দিতে যাবে, হঠাৎ সাববিনা বেরেটা হাতে দরজার দিকে ছুটে 
যায়। 

তার পথ আগলে দীড়ায় প্রাহাম। "ওকে খুন করলে আসল উত্তরটা পাওয়া যাবে না 
সাবরিনা । সে কথা তুমিও জানো। যাই হোক, নিজের ইচ্ছেয় এ খুন সে করে নি, করেছে তার 
প্রড় ড্রাগোর ইচ্ছেয়। মনে আছে তোমার, ড্রাগোর খতম করার পঙ্গতির ব্যাপারে লিওভান কি 
বলেছিল? বূকে একটা বুলেট বিদ্ধ করলেই যথেষ্ট !' একটু থেমে সে আবার বলল, “তুমি বয়ং 
একটু জল নিয়ে এসো। জলের ছিটে দিয়ে লোকটার আন ফিরিয়ে এনে তার পেট থেকে 
আসল খবর টেনে বার করব, সিওগ্ানকে কে খুন করেছে জেনে নেবো? 

জলেব ঝাপটায় কাানোটির জ্ঞান ফিরে আসতেই বেবেটার ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে তার দিকে 
ঝুঁকে পড়ে তীক্ষস্বরে জিহ্েরেস করল গ্রাহাম, কার হয়ে তুমি কাজ করছ ?' 

কিছুই বলল না ক্যানোটি। 

“বুঝতে পারছি তুমি মুখ খুলবে না। কিন্ত যার স্বার্থে তুমি মুখ বন্ধ করে রেখেছ, আমার মনে 
হয় না, তোমার চিন্তা সে কখনো করবে। আসলে সে তোমাকে বলির পাঠা করতে চেয়েছে।' 

“না, মিঃ স্বযাগো আমাকে সাহায্য করবেন । 

“তার মানে স্বীকার করছ, ভ্র্যাগোর হয়ে তৃমি কাজ করছ।' এবার সাবরিনা জিছেরস করল। 

ঘৃপায় ক্যানোটির মুখ কুঁচকে গেলো । 

“প্রশ্গের উত্তর দাও, তা না হলে একটা একটা করে তোমার সব ভাঙ্গল ভেঙে দেযো, 
ধমকে উঠল গ্রাহাম। 

“যা, আমি ড্রযাগোর হয়েই কাজ করি, শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল কানেটি। 

'সেই খামটার কথ! বলো আমাদের ।' খিচিয়ে উঠল প্রাহাম। 

“খাম? সেটা মিঃ ভ্যাঙগোর কাছে। খামের ভেতরে কি ছিলো আমি জানি না।' 

“মিস সেন্ট জ্যাকুইস যে এখানে ছিলো, কি করে জানলে তুমি ?' 

“ঞিঃ ভ্যাগোর ভ্াইভার ল্যারিওন আড়ি পেতে ফোনে বলা সব কথা শুনেছিকা। সার 
এখানকার রিসেপসনরুমের যুবকটি ল্যারিওসের পরিচিত। মিঃ ভ্যাো তখন তাকে খুন করার 
হুমকি দেয়। তখন প্রাণের ভয়ে খামটা তার হাতে তুলে দেয় সে।' 


৯৬৩ 


"তারপর কি হলো?' সঙ্গে সঙ্গে জিজোেস করল সাবরিনা । 

"তারপর তাকে গুলি করা হয়।' 

“কে স্তাকে গুলি করেছিজা ;' জাজেস করল প্রাহাম। 

“মিঃ স্কাগো । তার মৃতদেহ বাখটবে রেখে আসার জনা আমাকে আর সানটিনফে বলেছিলেন 
তিনি) 

উঠে গাঁড়াল প্রাহাম। 'এই লোকটার মূলা এখন আমাদের কাছে এক কাপাকড়িও নয়। এখন 
আমাদের দরকার ভ্রাগোকে। একে পুলিশে দিলে তাকে খতম করতে বেশি সময় লাগবে না 
হ্্যাগোর। তাই আমার মতে 

তার কথা শেষ করার আগেই এক ধাকায় সাববিনাকে ফেলে দিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে 
0121. হাতে তুলে নিলি যায়, কিন্তু তার আগেই প্রাহামের হাতের বেরেটা গর্জে উঠল, অবার্থ 
লক্ষ, বুলেটটা গিয়ে বিদ্ধ হলো কানোটিব গলায় । প্রাহাম তার নাড়ী পৰীক্ষা করে বলল, 'ওর 
তরফ থোক আর কোনো ভয় নেই, সব শেষ । চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক ।' 

বিসেপসন-কক্ষে এসে সেই যুবকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল্গ গ্রাহাম, “আট নম্বর ঘয়েব 
মহিলার কাছ থেকে তোমার জনা একটা উপহ্াব আমি সংগ্রহ করে এনেছি।' 

যুবকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাডাল। তখনো চুইংগাম চিবিয়ে যাচ্ছিল সে। গ্রাহাম তার 
ছোলস্টার থোকে বেরেটা বার করে চকিতে হুবকটিব নাকের ওপর নলটা চেপে ধরে তেমনি 
ত্বরিৎ গতিতে ট্রিগার টিপে বসল মানত একবাব অস্ফুটে শুঠিয়ে উঠেছিল যুবকটি, তারপরেই 
ভার নিশ্চল দেহটা আছড়ে পড়ল পাশের দেওয়ালে । বেবেটা হোলস্নারে রেখে সাবরিনাকে 
সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পা্ধায় নামল গ্রাহাম। 

'খামের মধো এমন কি শুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিলো যা ভ্র্যাশাব কাছে খুবই লোভপীয় বলে 
মনে হয়েছে? 

"থাই কিছু থাকুক না কেন, স্রাগোব মতো (012 কাছেও সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

আর 808 র কাছেও, বলল প্রাহাম। 

নিশ্চিত ভাবে আমবা সেটা এখনো জাশি না।' 

কিন্ত লিওনভ এখানে এলো ফেন? শ্রেফ কার্নিভাল উৎসবে যোগদানের জনা বলে তো 
মলে হয় লা আমার । 

একটা চলন্ত টযার্জি খামিতয় হোটেলে ফিবে চলল তারা। 


এ এগারো এ 
'কোপাকাবানা ফুইন'এয় ডেকের ওপর দীড়িয়ে কোলসিনক্ধি তার স্বলস্বলে ঘডির দিকে 
তাকাজা, এগারোটা সাত। অথচ এখনো 'পালমিরার' কোনো চিছ দেখা যাচ্ছে না। রেলিং'র 
ওপর ঝুঁকে পড়ে ছইটলক রাজোর চিন্তায় হারিয়ে গিয়েছিল খল। কোনো একটা সমস্যায় তার 
মনটা বিক্ষিপ্ত, কিন জালের সমস নিয়ে অনা কারোর সঙ্গে আলোচনা করার কথা যনেই করে 
না কোলসিনস্ষি। 


১৩% 


আজ আপনি এত চুপঢাপ কেন বলুন তো।?' হইটলকই প্রথম মুখ খুলল। 

'সে কথা তো সমান প্রযোজা তোমার ক্ষেত্রেও, উত্তরে বলল কোঙসিনক্চি। 

“জানেন সেরগেই আমি ভাবছিলাম, সমুদ্রের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছইটলক বাজ, 
“ভাসিলিসা মেয়েটি আপনার কাজে কতই না সহায়ক ছিলো ?' 

রেলিংর ওপর ভর দিয়ে কোলসিনস্ষি নতুন করে যেন একটা প্রঝ্ রাখল তার সামনে। 
'পাশ্চাত্যকে ঘৃণার চোখে দেখে সে। ঘরকুলো মেয়ে। তাহলেই অনুমান করতে পারো, 
পাশ্চাতো যোলটা বছর নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে তার জন্যে । একটা সামরিক পরিবার থেকে 
এসেছিল সে। তার বিশ্বাস ছিলো স্ত্রীর কর্তব্য হলো তার স্বামীর পাশে দাঁড়ানো । এ প্রসঙ্গে তার 
সঙ্গে কথা ব্গতে গেলেই অন্য কথায় চলে যেত সে, কিংবা বলত, 708 তাকে পাশ্চাত্যে 
তাদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করায় গর্বিত সে। তার ফেবল একটা মনোভাবই আমি 
জানতে পারি, মা না হতে চাওয়া । আমরা সব সময়েই পরিধার পরিকল্পনার কথা ভাবতাম। 
কিন্তু আমাদের প্রত্যাবর্তনের মাস খানেকের মধ্োই ডাক্তার জানিয়ে দিলো, তার পেটে কানায় 
হয়েছে। বছর খানেক পবে মারা যায় সে 

'এক এক সময় ভীবন সতাই বেজল্মা বলে মনে হয়।' 

'এক একজনের কাছে ভীবন এক এক বকম। ভ্রীবনকে তোমাব উপলব্ধির ওপর সব কিছু 
নির্ভর কবে ভাসিলিসা ছিলো আমাব যোগা আব সুন্দরী স্ত্রী। এক বাকো স্বীকার করব, তার 
বিকদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই ।' 

"আমার স্ত্রী কারমেনের সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজা। কিন্তু তার বড় গুণের মাতা বড় 
দোষ হলো, সে চায়, আমি (1খ/00 ছেড়ে অনা কোথাও সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হিসেবে 
কাজ কবি। কিন্তু আমি তা চাই না, বুঝালেন? আর আমার ধারণা একমাত্র আপনিই আমার 
সমস্যাব কথা উপলব্ধি করতে পারেন। এর জনো আপনাকে ধলাবাদ জানাই সেরগেই ।' 

ডেকে ফিবে এসে নাইট-ভিশন বাইনাকুলাবটা হাতে তুলে নিলো কোলসিনদ্ধি। 'গোলকোন্ডার' 
দিকে বাইনাকুলারটা ঘোরাতেই সেখানে দু'জন নাবিককে রেলিং'র ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল। 
বেলিং ঘেঁষে দড়িব একটা মই জলে ফেলার চেষ্টা করছে 'তাবা। 'গোলকোন্ভা' ছাড়িয়ে প্রায় 
পাঁচশ গজ দূরে 'পালমিবাকে' নোগুর করে থাকাতে দেখল সে। আর একটা লাইফবোটও জালে 
নামালো হচ্ছিল। হুইটলককে ডেকে তার হাতে বাইনাকুলারটা তুলে দিয়ে পোর্টবেল ক্রেনের 
ইঞ্জিন চালু করে দিলো নিঃশব্দে। হইটলকও যোগ দিলো তার সঙ্গে, তার! দু'জনে মিলে 
ইয়টের পাশে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকল জলে ভাসিয়ে দিলো। ডেলিভারি ভেহিকিলে 
অক্সিজেন, ক্লোজড-সারকিট ক্যামেরা এবং জলের নিচে ব্যবহৃত সব সরঞ্জামের ব্যবস্থা ছিলো। 
ধীরে ধীরে ইয়টের গা বেয়ে নিচে জলে নামল তারা । তাদের মুখে মুখোস, পিঠে দু'লিটারের 
হাই-প্রেসার অক্সিজেনের বোতল বাঁধা। সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে পৌছনর জন্য কয়েক 
গজ সাঁতরে যেতে হলো তাদের। সামনের কমপর্টিমেন্টে প্রথম আরোহী হলো কোলসিনক্ষি, 
আর তার পিছনে অনুসরণ করল হুইটলক। কোলসিনগ্ষির পায়ের নিচে ৩১৫পাউন্ডের লিমপেট 
মাইন রাখা ছিল, সাবধানে পা রাখল সে এবং তারপরেই তার সামনে প্যানেলের একটা বোতাম 
টিপতেই ক্রেন থেকে সুইমার ডেলিভারি ভেছিকিকটা মুক্ত হয়ে গেলো । ইঞ্জিন চালু করতেই 
সেটা বিরাট বিরাট ঢেউ'র নিচে চলে গেলে আলোগুলো খ্বািয়ে দিলো কোলসিনস্ষি। 


১৩৭ 


পিড়ি বেয়ে নিচে ডেকে নেমে এলো! লযাভেল। 'পালমিরা' থেকে লাইফবোট পাঠানো হবে 
'গোলকোনস্তার' কাছে যাওয়ার জন্য, অপেক্ষা করছে তারা । লাইফবোটের ভিসজন আরোহী 
দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ডেকের ওপরে উঠে এলো। যে লোকটার হাতে একটা ধূসর রষ্ের হোল্চল 
ছিলো, চেহারাটা তার ছোট-খাটো লোকটার কথায় অস্ট্রেলিয় ভাবায় সুর ধনিত হতে শোনা 
গোলো। 'প্যালজিরার' ক্যাপ্টেন লী ' প্রিয়েন। তুমিই কি স্বযাগো ৮ 

তার কথার ধরণ দেখে ল্যাভেল বুঝল, জ্ান্পোকে এর আগে দেখেনি কখনো, সেই 
সুযোগটা গিয়ে তার প্রশ্থেয উত্তয়ে যাথা নেড়ে সায় দিলো সে। করমর্দনের জনা ও খ্রয়েনের 
প্রসারিত হাতটা ফিরিয়ে দিয়ে উল্টে একটা হোল্চলের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্েস করল সে, 
“বিনিষগুলো কি গুটায় মধ আছে? 

“যা, দেখে নাও। আঠারো কিলো--' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ক্যাপ্টেন তার একজন 
নাধিককে পৰীক্ষা করে দেখতে বলল । তাবপর ল্যাভেলের দিকে ফিরে তার কথার জের টেনে 
আবার বল, প্দানিং আমি কখনো ড্রাগ বয়ে আনিনি। তবে অনেক বছর আগে হাভানা-যিয়ামি 
যাতায়াতের পথে বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ কিছু জিনিষ স্মাগল করতাম ।" 

তারপর হঠাং ল্যাভেল তার হোলস্টার থেকে ওয়ালথাবটা বার করে ও' ব্রিয়েনের দিকে 
তাক করে খুলে উঠল, ' তুমি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ?' 

জানি না তৃমি কি বলতে চাইস্ক” ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ও ব্রিয়েন বলে উঠল, আমি 
তোমাকে বঙ্গছি, ওই ভ্রাগের মধো কোনোরকম ভেজাল দিইনি । 

'ও ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না। আমি জানতে চাইছি 'গোলকোন্ডার' কাছে ও কিসের 
আলো দেখা যাচ্ছে?! এ কিসের খেলা শুনি” 

'বিশ্বাস করো, ওই আলোর ব্যাপারে আমি বিন্দুবিসর্ণ জানি না মিঃ ভ্যাগো।" 

“ঠিক আছে, পরে এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করব।' তারপর 'পালমিরা' থেকে 
জগত ও' ব্রিয়েনের সার্থী দু'জন নাবিকের উদ্দেশো বলল, 'ওগুলো সেলুনের ভেতরে বেখে 
দাও। জাবি নজর রাখবে। 


হ্যালোলাইটে 'গোলকুন্ডার' কাঠামোয় শেষ তিনটে মাইন রাখার কাজে বান্ড ছিলো 
ইটিলক। সেই সময় হঠাৎ জলের নিচে দুটো শক্তিশালী স্কাইলাইট চোখে পড়ল তার। ঘটনার 
আবফস্রিকতা কাটিয়ে ওঠার আগেই দু'জন ডুবুবিকে তার দিকে এলিয়ে আসতে দেখল। তার 
যানে আশুয়ান ভুঁবুরিদের লক্ষ্য সে। কিন্তু কোলসিনক্কি কোথায়? প্রপেলার শ্যাস্টের ভেতরে 
একটা মাইন পড়ে থাকতে দেখে সেটার কাছে এগিয়ে গেলো একক্ন ডুবুরি। আর দ্বিতীয় 
ভুযুরি এগিয়ে যেতে থাকল ছইটলকের দিকে, তার হাতের মুঠোয় স্পিয়ারগান। 

ওদিকে ম্পিয়ারগান হাতে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে উভয় স্চটে পড়ল কোলসিনদ্ধি, 
দু'জনের যধো কোন্‌ ভুরুরিকে গুলি করবে সে? অচিরেই সে তার সমস্যার সমাধান পেয়ে 
গেলো। যে ভূবুরি বিস্ফোরক মাইনের সাকসন প্যাডটা ছুরি দিয়ে কাটিতে যাচ্ছিল, তাকে লক্ষ 
করে ট্রিগার টিপল কোলসিনস্কি, কিন্তু অনেক দূর দিয়ে যুলেউটা ছুটে বেরিয়ে গেলো । ছবিতীয় 


১৮ 


ভূবুরি কোলসিনক্ির মুখোমুখি হয়ে তায় স্পির়ারগানে বুলেট তর্তি করতে থাকে, ফোলসিনস্ধি 
জানে, সময় মতো সে তার কাজটা সম্পন্ন করতে পায়বে না। 

হঠাৎ ইয়টের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। প্রপেলার ব্লেডের আছাতে প্রথম ভুযুরিয় দেহটা 
ক্ষতবিক্ষত হতেই চকিতে ওক দৃষ্টিতে তাকল তার দিকে সমুদ্র নীল জল মুহূর্তে র়-লাল 
হয়ে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল ছ্িতীয় ভূবুরি। সেই আতঙ্ক 
সে ককিয়ে ওঠার আগেই কোলসিনক্ষি ভার স্পিয়ারগানে বুলেট ভর্তি করে নেওয়ার বথষ্ট 
সমর পেয়েগেলো। তারপর মুহূর্ত দেরী না করে ট্রিগার টিপল। এবার লক্ষ তার অবার্থ, বুকে 
গিয়ে বিধল বুলেটটা, তার হাতের স্পিয়ারগানটা ছিটকে পড়ল জলে, তার প্রাণহীন দেহটা 
ধীরে ধীরে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো । 

মাইনগুলোয় সময় নির্দিষ্ট করে দেয় হুইটলক, বিস্ফোরণ হতে সাত মিনিট বাকী।। তিনটি 
মাইনই এক সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে, এমন ভাবেই সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আচমকা 
ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতেই জলে ডুব দিলো ল্যাভেল, তার ডান হাতে রযারের হাতল লাগানো 
ছুরি। কোলসিনস্ষি তার শেষ বুলেটটা ব্যবহার করল, কিন্তু ঠিক সময়ে ল্যাভেল গা ঢাকা দিয়ে 
হুইটরাকের আরো কাছে সরে যায়। ল্যাভেল তখন মরীয়া, হইটলককে লক্ষা করে সে তার 
হাতের ছুরিটা নিক্ষেপ করল । ছইটলক তার সেই লক্ষ্য বার্থ করে দিলেও ভয়ে উত্তেজনায় সে 
তার ছুরিটা হাতদ্থাড়া করে ফেলল। সে তখন নিরস্ত। হইটলকের সাহায্যের জন্য কোলসিনদ্ছি 
এগিয়ে যেতে যাবে, ঠিক তখনি সে দেখল, বার ফুট লম্বা একটা বিরটি সাদা হাঙ্গর অন্ধকার 
থেকে বেরিয়ে আসছে। তার দেহের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্ত পাত হচ্ছিল তখন। আর সেটা 
তখন তার দিকেই ছুটে আসছিজ। কোলসিনস্কি নিজেকে আড়াল করে ফেলল ইয়টের পিছনে 
সরে শিয়ে তঙ্খন। নিকপায় হয়ে হাঙ্গরটা তখন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো । কিন্তু সে জানে, 
সেটা আবার ঠিক ফিরে আসবে। আচ্ছা, ছইটলক কি সেই দৃশাটা দেখেছে? ভাবল কোলসিনস্ষি। 

কোলসিনস্কির অনুমান মতো সতাই হাঙ্গরটা ফিরে এসে ঝাপিয়ে পড়ল ল্যানেলের ওপর, 
আর তখনি সেই ভয়ঙ্বরে দৃশাটা চোখে পড়ল হুইটলকেব। হাঙ্গরের বিরাট হা দেখে তার মনে 
হলো ল্যাভেলের অর্ধেক শরীর অনায়াসে ঢুকে যেতে পায়ে সেখানে । হাগয়ের উপস্থিতি আগে 
থেকে জানতে না পারলেও তবু ল্যাভেল তার সর্বশক্তি দিয়ে লড়তে থাকে। এদিকে কালবিলম্ব 
না করে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে ফিরে গেলো হুইটলক। সেখান থেকেই সে দেখল, 
স্বির্তীয় বিরাট একটা হাঙ্গর ল্যাভেলের অবশিষ্ট দলাপাকালো দেহটা তার বিরাট হী'র মধ্যে পুরে 
নিলো অবলীলাক্রমে। 

হাফ ছেড়ে বাঁচল কোলসিনস্কি ছইটলককে ফিরে আসতে দেখে। তাদের অগ্রগতি 
বেদনাদায়কভাবে মন্থর গতিতে হলেও সাত হিট পরে মাইনগুলো যথা সময়ে বিস্ফোরণ 
ঘটালে 'গোলকোড্ডর' দিক থেকে বিপদমুকত হয়ে গেলো তারা । বিস্ফোরণের ফলে 'গোলকোন্তা' 
তখন পুরোপুরি আগুনের কবলে। 'পালমিরার' নাবিকরা সেট আগুন নেভানয় কোনো চেষ্টাই 
করল না। সাহাবা করা নিরর্থক, কারণ ' গোলকোন্ডা' তখন সাহায্যের বাইয়ে। 

“জানি না স্র্যাখো আর তার বস স্ক্যাডার যখন শুনবে, তাদের মহামূল্যবান ইয়টের 
পরিণতির কথা, তখন তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে ছইটলকের মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠতে 
দেখা গেলো। 


৯৩৯ 


শযতমিন তারা বেঁচে থাকবে, তাদের এমন উয়াডুবির স্মৃতি কোলোদিনও ভুলতে পারবে 
না, উত্তরে বক কোলসিনস্টি। 

“জাপরি ঠিক আছেন তে৷ সেরগেই?' এই প্রথম খোঁজ নিলো হইটলক। 

চতকার আছি।' ভ্রু উত্তর দিয়ে কোলসিনস্ষি বলে উঠল, চলো, আমাদের ইয়টে ফিরে 
হাওয়া যাক। যে কাজে আমরা এখানে এসেছিলাম, সৃষ্ঠুভাবেই আমরা সেটা সম্পল্প করতে 
পেয়েছি।' 

“কি হয়েছে? স্াগোর অফিসে ঢুকে উদ্ধিপ্ হয়ে জিদ্সেস করল স্ক্্যাভার। “ফোনে 
পোষাকে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুনঙ্লাম।' 

'এইমাজ, কোস্টোর্ডের কাছ থেকে খবর পেলাম, আজ সন্ধ্যায় 'গোলকোন্ডাকে' সমুত্রে 
ভাগানো হয়েছিল।' 

“কার জন্মে! আমার নির্দেশ ছিলো, যতক্ষণ না আমরা ফ্রোবিডায় পাড়ি দিচ্ছি ততক্ষণ 
পর্যন্ত সেটা যোটাফোগো উপকূলে নোঙ্গর করা থাকবে ।' 

“টা, 'আমি জানি স্যার! কিন্তু সেখানে বিস্ফোরণের ফলে একটা বিধাংসী অগ্সিকান্ড ঘটে 
গেছে। সেটা ডুবে গেছে।' নরম গলায় উত্তর দিলো ড্র্যাগো । তবে বিস্তারিত খবর এখনো 
পাইনি-_.. 

স্রাগোর কাঁধ চেপ ধরে তাকে ধাকা দিয়ে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুঁসে উঠল 
স্কাডার, তাহলে এখনি পুরো খবর নাও। জঙ্গদি!' তারপর সে অভিযোগ করল, 'এখানে তুমি 
কি ধরণের সিকিউরিটি অপারেশনের ব্যবস্থা করেছ আছে? শয়তানগুলো যখন আমার 
ইয়টটাকে জালে ভাসাল, তারা তখন কোথায় ছিলো ঃ£ কাজে তাদের গাফিলতি না থাকলে 
আমার ইয়ট এতক্ষণে বোটাফোগো উপকূলে ঠিক নোক্ষর করা থাকত। তাই না? 

“হ্যা স্যার।' 

টা সার, বঙ্গে দায়িত্ব এড়ালে চলবে না” ডেস্ক চাপড়ে চিৎকার করে উঠল স্ক্যাডার। 
“সঠিক উত্তর আমি চাই, আর খুব তাড়াতাড়ি ।' তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলো স্ক্যাডার, 
“হঞ্চি তুধি এই গাফিলতির শিকড় উপড়ে ফেঙ্গতে না পারো, তোমাকে বার করে দেওয়া হবে, 
ধুঝলে 

ক্ক্যাডার চলে যাওয়ার পর ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জ্যাগো হাত দিয়ে 
কপালের ঘাম যুছে একটা সিগারেট ধরাল। নতুন করে ঘটনার কথা ভাবতে বসকা। এর জলো 
প্রাহাম কিংবা তার সেই মহিলাটি দায়ী হতে পারে। এর জন্যে তাকে হারাতে হলো দ্্যাগোর 
শিপমেন্টটা, এর জনো অর্থের যোখান দিয়েছিল স্কাডার। তবু এর পরেও সেই খামটা এখনো 
ভার কাছেই রয়েছে, সেটা তার মুক্তির পাসপোর্ট । আগামীকাল রাতে ঙিওনভের সঙ্গে তার 
পেনদেনের চুক্তি সম্প্হ হলেই রিও ডি জেনেরিও গেকে সরে পড়বে। তখন সে আর ভয় 
করবে না স্ক্যাডারকে, কিংবা ফ্যাবেলা ভিজিলেন্টদেরও। না, সে আর কাউকে ছয় করবে না 
তঙ্ষন। 

'& অন্যাধ।' সুযাভারের পার্টির ঘটনার কথ প্রাহাম ও সাবরিনা সবিস্তায়ে বর্ণনা দিতেই 
বলে উঠল কোলসিনস্ি। মাইকেল, নিশ্চয়ই তূষি ভুল করছ! মুরি লিওনভ তার জীবলে 
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কখলো রাশিয়ার বাইরে কোথাও যায়নি। আর যদি বা! সে বেরিয়েই থাকে, রিও হাবে তার শেষ 
যাত্রা ।' 

“ঠিক আছে, আপনাকে খুশি করানর জন্য আহি কয়েকটা ফোন-কল করতে চাই । আমি যে 
ঠিক, অন্তত সেটা তো প্রমাণ করতে পারব।' 

রিসিভারটা তুলে এগিয়ে দিলো কোলসিনস্ষি। ডায়াল করল গ্রাহাম। রিসিভারটা কানে 
রেখে কোলসিনস্কির উদ্দেশো বলে উঠল সে. ' থমাসের কি খবর ?' অন প্রান্তে সাড়া পাওয়া 
গেলো দূরভাষে। গ্রাহামের ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দেওয়ার সুযোগই পেলো না কোলসিনস্কি। 

বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে সাবরিনার পাশে গিয়ে দাড়াল হইটলক। 
'এখান থেকে একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাও তোমরা তাই না$' 

'মনে রেখ, এটা একটা হনিমুন সুইট ।' উত্তর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল সাবরিনা । 
ইপানেমা বীচের আকাশে বাজির রঙিন আগুণের রঙ ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। 

তা তোমার হনিমুনের পার্টনার এমন দৃশা দেখে কি বলে ?' 

'সে তার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই বলেছে, বলে হাসল সাবরিনা । 

প্রসঙ্গ পাল্টাল হুইটক। 'ফোনে মাইকের কথা বলার পর মনে হয়, সেরগেই-এর বিশ্বাস 
একেবারে শেষ পর্যস্ত তদস্ত চালিয়ে যাবেন কর্ণেল। ল্যাংলের ছেলেদের কাছ থেকে যদি কেউ 
সতা উদঘাটন করতে পারেন, তিনি হলেন কর্ণেল, আর তাব মুখোমুখি হওয়া যাক কি বলো? 
তবে ড্রাগোর খামটা সতাই খ্বই রহসাজনক বালে মনে হচ্ছে।' 

“ভাঠিক।' 

তাদের পিছনে এসে ডিয়েট পেপসির গ্লাস সাববিনার হাতে দিয়ে প্রাহাম বলে উঠল, “আমি 
এখানে থাকার দকুন তোমবা যেন তোমাদের কথা আর শেষ কবাতি পারো নাহ 

কাধ ঝাকাল সাবরিনা । 'ড্রাগোর সেই খামটার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, বাস এই 
পর্যন্য।' 

গ্রাহাম তার স্যান্্ইাচে কামড় দিয়ে ঝুঁকে পড়ঙগ রেলিংর ওপর। 'ভ্যাগো? কে সেঃ 
সিওভান ঠিকই বলেছিল, একজন মাধুলি ক্লার্ক ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই খামটা 014 
কিংবা 08 র হাতে গেলে ভাতে কিই বা এসে যায় ?' 

“অবশ্য (08 সেটার পিছনে পড়ে থাকে, সংশোধন করে দিলো হইটলক। 

“তাহলে লিশনভ কি করছে রিওয় ?' মুখের মতো জবাব দিলো গ্রাহাম। 

“তবে বদি সে লিওনভ হয়? সাবধানে উত্তর দিলো ছুইুটলক। 

“হ্যা, সে লিওনভই,' দরজাপথে দাঁড়িয়ে বলে উঠল কোলসিনস্ষি। “আমি তোমার কাছ 
থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মাইকেল ।' | 

'ওসব কথা ভূলে যান। তা আপনি কি দেখবেন? 

“দেখলাম, সরকারী কাজে এখানে এসেছে লিওনভ। আজ রাতে আরো কয়েক জায়গায় 
ফোন করে ভালো-ভাবে খবরটা যাচাই করে নেবো। তবে এখনি আছার মনে একটা বিশ্বাস 
ভঙ্গে গেছে, সত্যি সতা ঘুরি এখানে রিওতে এসেছে। 
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ঘরের ভেতয়ে এসে বিড় বিড় করে বঙ্গ হইটলক, 'তার মানে পেইস্টিটো কিযে পাওয়ার 
আশা আক মেই।' 

“আমরা আমাদের সাধ্য অতো চেষ্টা করেছি। কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল প্রাহাম। “কি 
করে বুঝব, আফামারি বদল হয়ে গেছে? 

“কিন্তু মাইক, তোমার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা কিন্তু তুমি এখনো বলনি,' প্রাহামের টেনসন 
কাটানর জন্য বলল গাবরিলা। 

'মেটোছেটো প্র্যানের' কথা হলে? 

শনিষ্চযাইী, সেটা একটা মোটর চালিত হ্যাং-প্লাইডার, বেশ কয়েক বছর আগে এই ডিভাইস 
আবিড়ত হয়।' 

কোলসিনক্কি যেন অস্বস্তিবোধ করছিকা তার আসনে বসে। “দিন পনেরো আগে এই 
ডিভাইসের ডেলিভারি পাই। কিন্তু এখনো সেটা বাজ্সবন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু আজ 
বিকেলে মাইকেল যখন তার পরিকল্পনার কথা আমাকে বলল, আমার পরামর্শ হলো সে ফেদ 
সেই ডিন্ভাইসটা বাবহার করে ।' 

"তার মানে এই পরিকজনা হলো, হ্যাং-প্লাইডার ব্যাবহার করে কড়া সিকিউরিটি বাবস্থাকেও 
দৃদ্ধাজুলি দেখানো যাবে, তারপর ট্রাঙ্সমিটারের সাহাযো পেইন্টিংটা উদ্ধার করা, এই তো?'ভুরু 
কুঁচকাল সাবরিনা । 'কিন্তু সেই বাড়িতে আমরা যাব কি করে* আমাদের দরকাব 

তাকে থামিয়ে গ্রিয়ে পকেট থেকে একটা পাস বার করে টেবিলের ওপর রাখল । ' সেখানকার 
একটা প্রহরীর নাম আমি সংগ্রহ করে এনেছি।' 

পাসটা উপ্টেপাক্টে দেখল হইটলক । একটা ম্যাগনেটিক স্টপ কার্ড । কার্ডেব সামনের দিকে 
প্রহরীর নাম আর তার একটা ফটোপগ্রাক আটকান ছিলো । 'এটা বিশেষ কিছু নয়। আরো বেশি 
বিস্তারিত সিকিউরিটি ব্যবস্থা আমি আশা করেছিলাম ।' 

“বেশ তো, নতুন কোনো! প্রানের প্রস্তাব আব কেউ দিতে পারে” 

ঘইটলক কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে। তাকে থাহিয়ে দিয়ে কোলসিনস্কি বলে 
উঠল, তুমি যঙ্খন প্রথম তোমার প্ল্যানেব ব্যাথা! করেছিলে, সেটাই কার্ধকর করাব কথা ভেবেছিলাম। 
কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে ঝুঁকি আছে, তাই আমি তখন নিজে একটা মতলব আঁটিলাম। 
খুবই সহজ মতরবটা। টয়সগেনের পরিচয় না জানিয়েই স্ক্যাডার়েব বাড়িতে যাচ্ছি। টয়সগেন 
থেমৃত, জানে না সে। আমি যে টয়সগেন, সেটা তাকে একবার বোঝাতে পারলে, আমি তখন 
তাকে আবার যোকাবার চেষ্টা! করব। কি ভাবে ভ্যান ডেন আর কেপলার আমাকে ডাবল-ক্রস 
করেছে। আর এও বলব, তাকে নকঙা পেইন্টিংটা দিয়ে আসলটা তারা পরে বিক্রী করার জন্য 
নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে। তারপর আমি নকল কেমিকাল টেস্ট চালাব তার সেই আসল 
পেইন্টিং'র ওপর। এবং প্রমাণ করব, সেটা নকলই। আমি তখন তাকে পরামর্শ দেবো, আমি 
তার পেইন্টিংটা সঙ্গে নিয়ে আমস্টায়ডামে ফিরে যাবো। আসল পেইস্টিংটার সঙ্গে কাল করার 
জনা । পরে জমি তাকে আসল পেইন্টিংটো ফিরিয়ে দিয়ে নকলাটা বিক্রী কয়ে দেবো ভ্যান ডেল 
আর কেপলারকে, আমার পান! টাকা এ ভাবে উদ্ধার করব তাদের কাছ থেকে। যদি সে 
ছানল পেইন্টিংটা নিয়ে যেতে দেয়, তাহলে কোনো বামেলাই থাকবে লা। পরশ সেটা 
আমেরিকার মেট বিউজিয়ামের গ্যালারিতে শোভাবর্ধন করবে।' 


৯৬৭ 


“কিন্ত ভ্যারো জানে, টয়সগেন সৃত। তার মুখ আপনি বন্ধ করবেন কি করে?' 

'স্যাগো সেখানে থাকবে না, এ তুমি জেনে রাখ মাইকেল। একটা অজুহাত দেখিয়ে আমি 
তাকে স্ষ্যাভারের ঝাড়ি থেকে বার করে আনব। তাছাড়া এখানে সকুরি লিওন এসে পড়ায় 
কাজটা আমার আরো বেশি সুবিধের হয়ে গোছে। সুরির পরিচয়ে ভ্যাগোকে ফোন করে বব, 
ঘণ্টাখখানেকের মধ্যে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। তারপর ড্্যাগোর অনুপস্থিতিতে আমি 
আর হুইটলক স্ক্যাডারের বাড়িতে যাব তার সঙ্গে দেখা করার জনা ।' 

“স্ক্যাডার যদি নিউইয়র্কে মেট মিউজিয়ামে ফোন করে ভ্যান ডেনের কাছ থেকে আসল 
খবর ক্ফেনে নেয়?' সাবরিনা বলল। 

“পিটার ডি জংকে আমস্টারডাম থেকে বিমানে রওনা করে দিয়েছি। আগামীকাল তাকে 
মেট মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে। বদি সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে, মোকাবিলা করে 
নিতে পারবে সে।' 

কোলসিনস্কি আর হুইটলক চলে যাওয়াব পর একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল গ্রাহাম, 
“আজ দিনটা বেশ শান্ত ভাবেই কাটল, এখন আমি বিছানায় যেতে প্রস্তুত ।' 

হাই তুলল সাববিনাও। “আমাবও ঘুম পাচ্ছে। চিন্তা করে দেখ, আগামীকাল এই সময় 
আমবা বাড়িতে । আমাদের এক দিনের বিবাহিত জীবনের পরিসমাণ্তি ঘটবে।' 

“মন খারাপ লাগছে” সাববিনার চোখে চোখ রেখে রহসাময় হাসি হাসল গ্রাহাম। 

'কি যে বলো?' লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল সাবরিনা । “আমাদের জীবনটা তো শুধু 
অভিনয়ের জন্য--' 

হ্যা, সংসারটা তো একটা রঙ্গমঞ্চ, যতদিন বাঁচি, ততদিন অভিনয় করে যেতে চাই।' 
দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রাহাম। তারপর প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করল, "হ্যা, কি যেন তুমি বললে 
একটু আগে, আগামীকাল এই সময় আমাদের পরে ফেরাব কথা । হ্যা, তা বটে, তবে সব কিছুই 
নির্ভর করছে সেবগেই-এর ওপর, তাই না? 

“আমিও তাই মলে করি।' 

'কাল সকালে দেখা করব।' কাছাকাছি কৌচের দিকে এগিয়ে গেলো প্রাহাম বিছানা পাতার 
জনা। 

হ্যা, তা তো বর্টেই', বিড়বিড় করে বলে বাথরুমে শিয়ে ঢুকল সাবরিনা । 


এবারো শে 


ছইটলকের চোস্ পোশাকের দিকে এক নজরে দেখে নিয়ে বলে উঠল কোলসিনস্ষি, 'এ 
পোশাকে মানাবে না। কারণ ভুষি এখানকার একজন গরীব ফ্যাভেল্যাভো, যাকে আমি ভাড়া 
করেছি হার্জ ভ্যান চালিয়ে আমাকে স্ক্যাভারের বাড়িতে গিয়ে যাওয়ার জন্য। গতকাল রাতে 
একশো ডলার দিয়ে তোমার জন্য অতি সাধারপ পোশাক কিনে এনেছি। আর এটাই আমরা 
চাই। আর এই ভাবেই স্যারের কাছে আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসযোগ্য করে ভুলতে পারি, 
আর তাকে বোকা বানাতে পারি।' 


১৪৩ 


শঠিক আছে, আমি এই সব সেকেভ-হ্যাভ পোশাক পরেই যাবো অনিচ্ছা সত্তেও হার্ড 
স্যানের যাত্রী! আসনে শিয়ে পুরনো পোশাক পরতে শুরু করল ছুইটলক, খামের গন্ধে তার বমি 
উঠে আসার উপক্রম হলো। কিন্তু কোলসিনক্ষির নির্দেশে এ সব মুখ বুজে সহ্য করে যেতে 
হলো তাকে। তারপর হার্ঝ ভ্যানের চালকের আসনে বসলে স্টার্ট দিতে গিয়ে ভিজ্েস করল 
হইটলক, “আশাকরি আপনি পথ চেনেন। 

“আগের দিন সকালে আমি সেখানে গাড়ি চালিয়ে শিয়েছিলাম।' ড্যাশবোর্ড থেকে একটা 
ম্যাপ বার করে সেটা হাটুর ওপর মেলে ধরে চেপে রাখল। 'নিয়েমেয়ার এ্রাভিনিউ যে একটা 
মোড় আছে। ভুমি গাড়ি চালাও, আনি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো? 

মিনিট কুড়ি পরে তারা সেই মোড়ে এসে পৌছিতেই কোলসিনস্কি বলল, 'এখান থেকে 
ঘাইলখানেক দাবে একটা নিলি ব্যাকটেরিয়া আছে, সেখানকার পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে 
্রাগোকে ফোন করা। কাফেটেরিয়ায় পৌছে ভান থেকে নেমে দাড়াল কোলসিনন্তি। 
তারপর নটলিফোন বুথে ঢুকে ডায়াল করল। 

'সৃপ্রভাত, ডানে থেকে বলছি', একটি মেয়েলী কষ্ঠস্বব ভেসে এলো দূরভাষে। 

“আছে ডাশোর সাঙ্গ কথা বলতে পারি? 

এক মিনিটের নীরবতা । তারপর আবার শোনা গোলা : 'ভ্যাগে! কথা বলছি! 

শঙিওনভ কপা বলগ্থি। এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করাতে চাই ।' 

'কি বাপার + আপনি তো বলেছিলেন, আজ বাতে বীচ হাউসে দেখং করার জনা?" 

“সারা বিশ্বকে জায়গাটার নাম জানিয়ে দিচ্ছেন কেন? লিগনভের ঢঙেই কথা বলল 
কোবসিনক্ষি । 

হোটট খেলো ড্রাগো আমি দুঃশিত । আমার মাথায় এখন অনেক চিন্তা গিজশিভ করছে? 

ঠিক আছে। আধঘপ্টার মাধা আপনার সঙ্গে দেখা করছি কারমেন মিরান্দ মিউজিয়ামে) 

"আশি কি চান, খামটা সঙ্গে নিয়ে যাবো চ ইতকত কবে বলল ড্রাশো। 

“অধশ্াই ।' প্িসিভারট! নামিয়ে রেখে ভানে ফিরে গেলো কোলসিনক্ষি। 

মব শুনে হইটলক জিজেস করজ, কিন্ত এসি ছেডে ড্াগো তখন বেরবে বুঝব কি 
করে! 

প্লোড কমপার্টমেন্ট থেকে এক জোড়া বায়নাকুলাব বার করে উত্তরে বলল কোলসিনস্ধি, 
'এগুলো দিয়ে এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো 

পা্কিং। এলাকার বেলিং'র ধারে কোলসিনস্কিকে অনুসরণ করল সে। অপূর্ব দৃশ্য, তাদের 
নিচে ইপালেভা এবং লেবলনের প্রকৃতির শোভা ছড়িয়ে আছে, ট্রাভেল ম্যাগাজিনে ছাপা সুদৃশ্য 
ছবির মতো দেখতে। 

হইটেলকের হাতে বায়নাকুলার তুলে দিয়ে সাও কনরাডো বীচ ছাড়িয়ে পাহাড়টার দিকে 
আল দেখিয়ে বলঙা কোলসিনস্ধি, “তৃতীয় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ 1" 

'দুপাশে গাছ, শুধু গাছের সারি-- আর একটা গেট দেখতে পাচ্ছি।' 

“হ্যা, সবারই মাঝে একটা সক উদ পা, ২, তি হত বহু গং 

শখ । ওই 'হটাবেছি বাবার করতে হবে জ্যাশোকে । 

১৪৪ 


ছুইটলকের হাত থেকে বায়নাকুলাবটা নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল, আর ঠিক তখনি 
পাহাড়েহ ওপর থেকে আকাশে একটা সাদা গ্যাঞজেল হেলিকস্টার উড়তে দেখল কোলসিনগ্ছি। 
সেটার গতিপথ সাও কলরাডো ধীচের দিকে । ককপিটের দিকে ফোকাস করতে দেখল সে, 
হেলমেট পরিহিত পাইলটের পাশে সাদা চুলের ড্রাগো। 

“আমাদের নিদিষ্ট জায়গায় ড্যাগোর পৌছতে মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের অপেক্ষা” 
সইটলক জিজ্রেস কবল। 'এর পরেও কি আপনি স্ক্াাডারের কাছে যেতে চান? 

“অবশাই। হাতে আমাদেব তিরিশ মিনিট সময় আছে। যথেষ্ট সময়। তাড়াতাড়ি ভ্যানে স্টার্ট 
দাও। 

ডানে এস্টেটেব প্রবেশ পথের সামলে এসে ভ্যানটা খামাল হইটলক। ভান থেকে নেমে 
গোটেব সামনে যেতেই ক্লোজড-সারকিট ক্যামেবা চোখে পড়ল কোলসিসস্কির। তারপর গেটের 
পাশে ইদ্টাবকম বক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপে বলল, 'মিঃ যার্টিন ক্যাডারের সঙ্গে 
দেখ কবতে চাই ।' 

"আগে থেকে আপনাব আপয়েন্টমেন্ট আছে? একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 
ব্লা আপমেন্টমেন্টে কাবাব সঙ্গে দেখা কবেন পা মিঃ স্ক্যাডার। 

'লা, আমাব শ্যাপযেস্টমেন্ট নেই । কারণ আন্ত সকালেই আমস্টাবড়াম থেকে উড়ে আসছি। 
আর আজই বেলা একটার সময় আমাকে ফিবে যেতে হবে। যদি তাব সঙ্গে দেখা কবতে না 
পাবি (সক্ষেত্রে মিঃ স্ুলাডাবাকে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের বাবসা হাবাতে হবে, তার জনো 
অন্পনিই দাফী হবেন, বুঝলেন? 

'ঠিক আচে মিং স্্রাডারেব সঙ্গে যোগাযোগ কবছি, দেখি তিনি শ্রাপনার সঙ্গে দেখা 
কখতে চান কিনা আপনার নামটা-+ 

টয়েসগেন।' উত্তাবে পলল কোলসিনস্কি। “আব ওঁকে বলবেন, পেইন্টিংর ব্যাপারে 'আমি 
কথা বলতে চাই । তাহলেই উনি বুঝতে পাববেন, আমি কি বোঝাতে চাইছি।' 

মিনিট খানেক পবেই একটা ধাতব শব্দ হতেই গেট্টটা খুলে গেলো । কোলসিনস্কি ভানে 
উঠতেই হুইটলক স্টার্ট দিলো। তবে দ্বির্তীয় গেটের সামনে আসতেই তাকে থামতে হলো, গেট 
বন্ধ। একজন সশস্ত্র প্রহবী হাতেব ইশাবায় ছইটলককে ভ্যান থামাতে বলে তার সামনে এসে 
দীড়াল। কোলগসিনক্ষিকে দেখার পর হুইটলকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে বেশ 
কিছুক্ষণ। বোধহয় তার স্থানীয় চালকের জীর্ণ পোশাক দেখে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। তাই গেট 
খুলে দিয়ে তাদেব এগিয়ে খাওয়াব জনা ইঙ্গিত করল। রিসেপসন-কক্ষের সামনে এসে গাড়ি 
থামাল দইটলক। 

পিছনের আসন থেকে কখনো আটাচি ফেসটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলো কোলসিনন্ষি। 
তার দিকে তাকিয়ে যুদু হেসে সম্ভাষণ জানাল রিসেপসনিস্ট, “সুপ্রভাত মিঃ টয়সগেন, আপনাকে 
সোজা €লে যেতে বলেছেন মিঃ স্কাাভার। এখানে লিফট আছে।' 

লিফটের জনা অপেক্ষা করার সময় কোলসিনঙ্ষি জানতেও পারল না, এক্সরে ফ্যামেরায় 
তার হাতের আটাটি কেসের ভেতরের জিনিসের ছবি তোলা হয়ে গেলে! সবুজ আলো দ্বলে 
উঠতেই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্য লিফটের দরজা খুলে দিলো রিসেখসনিস্ট। সেকেন্ড 


আঙগোচনা থেকে সে জানতে পারে, আপনার অফারের দ্বিগুণ দাম দিতে চায় আভারহার্টি নামে 
এন্িান লোক ।' 

স্কান্ডারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'এতারহার্ট রালফ এতারহার্ট। হ্যা, এ ধরণের কাজ 
করার ঘতো লোকই সে! তা এখন আমি কি করব বঙ্গুন 

“আমরা প্রথমে কেমিক্যাল টেস্ট করে দেখব, আপনার পেইন্টিটো নকল কিনা ।' কোলসিনন্ধি 
তার আটা ফেস খুলে দু'টো কেমিক্ালসের টিউব বার করল । 'এখন আমার দু'টো স্মাম্পেল 
গয়কার। এক উঞ্ছি ডায়ামেটারের, একটা “নাইট ওয়াচ" পেইন্টিং'র এবং আর একটা যোড়শ 
কিংবা সপ্তদশ শতার্দীর কোলো পেইন্টিং ব্যবস্থা করা বাবে? 

“নিশ্চয়ই । 

স্ক্যানার খর থেকে চলে যাওয়ার পর জানালার দিকে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল 
ফোলসিনক্ষি, এর মধো আঠার খিনিট অতিষ্রান্ত। অর্থাৎ বাকী বায়ো মিনিটের মধো কাজটা 
সেয়ে ফেলতে হবে। 

একটু পরেই পেইন্টিং'র দু'টো স্যাম্পেল দু'টো খামের ভেতরে করে নিয়ে এলো, খাম 
দু'টোর ॥ ও 8 চিছিত করা ছিলো । সলিউসনের শিসি দু'টো টেবিলের ওপর রাখল কোলসিনস্কি। 
বহন তরল পদার্থ। পরীক্ষার কাজটা খুবই ভাল করে করতে হবে। আর এই তরল পদার্টা 
ছলো ডায়লটেড তাইস্রোক্লোরিক এ্যাসিড। নতুন পেইন্টিং হলে এই সলিউসনে ফেললে 
তাড়াতাড়ি গলে ঘাবে, আর যত বেশি পুরনো হবে তত বেশি দেরীতে গলপবে। এই টেস্টের 
এটাই থিওরি ।' এখানে একটু থেমে কোলসিনস্ধি জিজস করল, “আর পেইপ্টিংটা কি আপনি 
মলে করেন যোড়শ কিবো সপ্তদশ শতাব্দীর?" 

“আমার কাছে প্রমাণ আছে, সেটা ১৬৪১ সালের' ক্কচের প্লাসে চুমুক দিয়ে বলল স্ক্যাডার। 

এক জোড়া সম্লার সাহাযো প্রথম খাম থেকে "নাইট ওয়াচ র" সাম্পেলটা তরল এ্যাসিড 
দলিউসনসে ফেলল ফোলসিনক্কি ; আর অপর পেইন্টিং র স্যাম্পেপট! জেফ জলের মধ্যে। 
টেস্টটিউবের সামনে ঝুকে পড়ল স্ুলাডার, একটা থেকে আর একটা টেস্ট পটিউবের ওপর 
তার চোখ ছু'টো খোরাফেরা কবাতি থাকে। পাসিড সলিউসনে পেইন্টিংটা গলতে শুর করল। 
সে তার প্রথম (রোধ প্রকাশ করল টিবিল চাপড়ে তারপর জানালার সামনে শিয়ে জিজ্েস 
কবল। 'একখন ধলুন, আসাদ পেইন্টিংটা আমি কি ভাবে ফিরে পেতে পারি 

'নফল ক্ক্টিংটা আমি আমস্টারডামে লিয়ে যাব? ডি ভেরে আব উদ্টারহইস আসল 
পেইন্টিংটা চুরি করে আনবে কেপলারের গয়ারহাউস থেকে । তারপর নকল পেইন্টিংটা 
আসন বলে ভাব কাছে বিক্রী করার প্রস্তাব দেকো। তখন এভারহার্টের সঙ্গে চুক্তির টাকা দিয়ে 
সেটা কেনা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না তার সামনে! 

“সার আসফাটা ১ 

“ার়পয় সেটা আমি রিওতত এনে সেটা আসল কিনা প্রমাণ কবাতে পরীক্ষা করে দেখব 
আপনার জনা ।' 

"আপনাকে বিশ্বাস করব কি করে? 

“কেশ তে বিশ্বাস না করলে কি হবে, আপনাকে না জানিয়েই কেপলারের ওয়ারহাউস 
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থেকে চুরি করে এনে ভ্যান ডেন আর কেপলারের দরে কালো টাকায় বিক্রী করতে পারতাম । 
কিন্তু আমরা তা করিনি। বরং আপনার কাছেই এসেছি এই প্রস্তাব নিয়ে।' 

চিন্তিত ভাবে স্ক্যাডার তার কপালে হাত রগড়াল। তারপর রিসিভারটা হাতে তুলে নিলো। 
শোনো কারলা, র্যামনকে বলো পেইন্টিংটা রিসেপরন-কক্ষে পৌছে দেওয়ার জমযে। আর 
এখনি!" রিসিভারটা নামিয়ে রাখবার পর কোলসিনস্ষিকে লিফ্ট পর্যন্ত পৌছে দিতে এসে বলল 
সে, “আমাকে ডাবল-ক্রস করার চেষ্টা করবেন না টয়সগেন, করলে আপনাকে খতম করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করব না আমি।' 

প্রথম পর্বের জয়ে মনে মনে উল্লসিত হলো কোলসিনস্ষি। ভ্যাগোকে ফোন করার পয় থেকে 
আঠাশ মিনিট অতিক্রান্ত । এই সময়ে যদি সে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তাকে দেখতে না পায়, তখন 
সে আসল বাপারটা বুঝে গেলে তখন তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পায়ে ভেবে চিন্তিত ছলো। গে 
তখন নিশ্চয়ই স্ষ্যাডারকে রেডিও ট্রা্গমিটারের মাধামে খবর দেবে তাকে আর হইটলককে 
এখানে আটক করে রাখবে। কারণ সে চাইবে তার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে। 

রিসেপসনিষ্টের কাছ থেকে প্যাক করা “নাইট ওয়াচটা” সংগ্রহ করে নিয়ে বাইরে চলে 
এলো কোলসিনস্কি, তার জনো অপেক্ষা করছিল ছইটলক। এগিয়ে গিয়ে ভ্যানের পিছনের 
দরজা খুলতেই পেইন্টিংটা পিছনের আসনে রেখে দিলো সে। দরজা বন্ধ করে ছইটলকের 
পাশে এসে বসল সে। 

গাড়ি চালিয়ে প্রথম গেটের দিকে এগিয়ে যায় তারা, একশ গন্ধ দূর থেকে প্রহরীকে গেট 
খুলতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ গে্টটা আবার বদ্ধ হতে দেখে 
কোলসিনক্ছি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেও কইটলক অবিচল থেকে বলে উঠল, 'কোনো ভয় নেই, 
গেট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাব সেরগেই- 

ওদিকে আকাশে একটা সাদা গ্যাজেল হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক আওয়াজ হওয়ার পরেই 
সেটা একটা সারি মেহগিনি গাছের আড়ালে চলে গেলো। 

“মেন পোডে পড়লেই আমরা নিরাপদ---' 

তাকে থামিয়ে দিয়ে বসল কোলসিনক্ষি, “মেন রোডে যেতে পারলে তবেই তো! কে 
জানে, কি ভয়ঙ্কর শক নিয়ে আমাদের আক্রমন করতে আসছে ড্যাগো £' 

'কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করে ভ্যানের ওপর গুলি ছুড়লে পেন্টিংর সমূহ ক্ষতি হতে পারে। 
তাদত কি তার লাভ ? তাছাড়া, তার এই ভুলের জন্যে স্ক্যাডার নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবে না।' 

পরক্ষণেই ভ্যানের ওপর পজিসন নিয়ে নেয় হেলিকপ্টার যেগাফোনের মাধমে তাদের 
সতর্ক করে দিতে শিয়ে ড্যাগো বলে উঠল, রাস্তার ধারে ভানটা দাড় করালে তোমাদের 
কোনো ক্ষতি করব না। আমি আবার বলছি. রাস্তার ধারে ভ্যানটা থামাও ! 

রাস্তার একটা বাক পেরিয়ে সারিবন্ছ মেহশিনি গাছের আড়ালে চলে গেলো হইটলক। 
সেখান থেকে হেলিকস্টারটা দেখতে পেলো না কোলসিনন্কি । এই সুযোগ । প্লোধ কমপার্টিমেক্ট 
থেকে বেরেটা বার করে ছইটলকের পকেটে চালান করে দিয়ে কোলসিনস্কি বলে উঠল, “যদি 
জাগো ভ্যানটা থাযাতে সমর্থ হয়, তখন তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে। মাইকেলকে ঘটনার 
কথা সব খুলে বলো। 
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“আর আপনি ?' 

“আমার জনো চিন্তা করো না, নিজেকে অনুষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ 
সেই এখন।' 

মেহগিগি গাছের আড়াল থেকে ভানটা বেয়তেই পরপর চারবার গুলি ছুড়ল টায়ার লক্ষ 
করে। মাও একটা বুলেটেছ লক্ষাতেদ করল । ভানটা রাস্তায় ধাতে না উল্টে যায়, ছইটলক তার 
গাড়ি চাঙনায় সব রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত ত্যানটা সে তার 
নিয়খনে রেখে একটা জায়গায় এসে থেমে পড়লগ। 

'গালাও!' তাড়া দিলো কোলসিনন্ধি। 

দরজা খুলে নিরাপদ জায়গায় না পৌচ্ছান পর্যন্ত ছুটতে প্র করল। ওদিকে হেলিকপ্টার 
গোকে লাফিয়ে পাড়ে হইটলক যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেখান পর্যন্ত ছুটে গেলো 
ত্রাগো। হেলিকস্টায়ের পাশে একটা কালো মার্সিডিজ গাড়ি এসে থামল, আর সেই গাড়ি 
থেকে চারজন লোক নেনে ভ্রাগোর পাশে গিয়ে দাড়াল। তারা সবাই সশস্ত্র হাতে 195 
মেলিন-পিশতল। তাদের তিনজনকে হইটলকের পিছনে ধাওয়া করতে বলে অপরজনকে সঙ্গে 
নিয়ে ভ্যানের পিছনে ছুটল ভ্যাগো। নিভনি জায়গা! । ভ্যানের পিছনের আসনের দিকে তাকাতে 
গিয়ে কোলসিনদ্ির প্রতি নজর পড়তেই সে তার 0775 পিস্তলটা উচিয়ে ধর । ড্রাগো হকুম 
করফা তাকে ভান থেকে নেমে আসার জনা । সে নোম আসতেই ড্রাগোর নির্দোশে চড় প্রহরী 
কোলসিনক্ষির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো । 

শ্টায়ারটা বদলাধাব জনা লোক পাঠাচ্ছি', প্রহরীর উদ্দেশে বলল ভ্রাগো। কিন্ত পেইন্টিটা 
পৌছানর আগে যদি কোনো অথটন ঘটে যায়, ঈন্ঘর যেন সাহাযা করেন তোমাকে ? 

"আর চালক যদি ফিরে আসে? ওয়ে ভয়ে জিজ্রেস করল চতুর্থ প্রহরী ।' 

'খতম করে দিও তাকে! তাক্ষ গলায় বলে কোলসিনন্ধির হাত ধরে টানতে টানতে দরে 
শঅপেক্ষারত হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে গেলো ভ্রাগো। 

ঝোপঝাডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো । এবং 
অপেক্ষারত মার্সিডিজ গাড়ির দিকে ছুটে গেলো।। তখনি ভ্র্যাণোর প্রহরীর সঙ্গে তার চোখাহ্রখি 
হয়ে গেলো । মুহুর্তের মধো ফার গাছের আড়ালে চলে গেলো হুইটলক। প্রহরী তাকে ছাড়ল না, 
তার পিছু নিতেই সতর্কতার সঙ্গে তার ওপর ঝাপিড়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে 117 মেসিন- 
পিন্তলটা চেপে ধরল। প্রহরীর পেটে খুঁষি মারতেই তার হাত থেকে পিস্তুলটা ছিটকে পড়ল! 
সেই সুযোগে হইটেলক তার পিক্তলটা বার করে ট্রিগার টিপল, পরপর তিনবার । প্রহরীর রক্তাক্ত 
দেহটা মাটিতে পড়ে যেতেই মার্দিডিজ গাড়িতে গিয়ে উঠে রসল। দ্রুত এাক্সলেটারে চাপ 
দিয়ে সে তখন ভাবল. কান্ছাকাছি একটা পাবলিক টেলিফোন বুথে যেতে হবে তাকে! 


উদ্দেশে চিৎকার কবে উঠল ক্যাডার, 'ওয় হাতকড়া খুলে দাও আ্যাহ্রে।' 
ভ্বান্পো জালে ক্্ান্ডারের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাই সে তার ছুকুম তামিল করল । 
কোরসিনদ্ির উল্টোনিকের একটা চেয়ারে বসে ফোনে ভূমিকা না করে স্কাভার বলতে 
শু করজ £ 'এমন একটা ছাল স্কামের জন্যে প্রথমেই আমি আপনাকে শ্রস্কা আব প্রতারণার 
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কাটা প্রায় সম্পযপ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সৌভাগাবশত জ্যাহে হখন বুঝতে পারল চালাকী 
করে আপনি তাকে টয়সগেনের পরিচয় দিয়ে আমার এস্টেট থেকে বার করে নিয়ে গেছেন, 
তখন বুদ্ধি করে রেডিও মারফত সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে । আমি তখন তাকে আপনার 
চেহারার বর্ণনা দিতেই সে বুঝতে পানে, আপনি টয়সঙ্গেন নন। তা এই পেইন্টিং বদলের খবর 
আনি কবে জানলেন ৮ 

উত্তর না দিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বুইল কোলসিনক্ছি স্থির চোখে। 

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ক্ষ্যাভায়। 'আ্যাহ্রের হাতে আপনাকে তুলে দিতে আমাকে বাধ্য 
করবেন না। শুনেছি আপনার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী সে। সংঘর্ষ জাহি ঘা করি। তাই 
আমি আবার বলছি। আমার প্রোর উত্তর দিন।' এর পরেও চুপ করে রইফা ফোলসিনস্কি। 

“আমি আমার সাধা-মতো চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম, আপনি চেতনা ফিরে পাবেন। কিন্তু 
তা হলো কৈ? বাইহোক। তুষি ওকে নিয়ে যাও আছে। ওকে নিয়ে তৃমি ঘা! খুশি করতে পারো 
এখন ।' 

কোলসিনস্ষি মনে মনে ভাবছিল তখন, ভ্র্যাগোর অন্তর দিয়েই বধ করবে তাকে। হয়ত তাতে 
একটু ঝুঁকি আছে। তবু সুযোগ নিতে চাইল সে। ভ্যাগো তার ছাত ধরলে এক বটকার তার 
হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "আপনার “গোলকোন্ডা” আমিই ডুবিয়ে দিয়েছি।' 

'আপনি?' অবাক হয়ে জিছ্েস করল স্ক্যাডার, 'কিন্ত কেন?' 

“তা কেই জিছেরস করুন না কেন'' 

“কি জিজ্েস করবেন উনি?" তীক্ষত্বরে বলে তাকে আঘাত করতে যায় ভ্্যাগো, কিন্তু বাধা 
“পলো ক্ষ্যাডারের কাছ থেকে। 

এঁকে বলতে দাও আছ্রে।' তাবপর কোলসিনস্কির দিকে ফিরে বলল সে, 'কে আপনি ?' 

“আমাব নাম জেনে আপনার কোনো লাভ হবে না।' ভ্যাগোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 
কোলসিনস্কি। 'বঙলগুন ওঁকে, কেন গতকাল রাহে “গোলকোল্ডা” হাইজ্যাক করেছিলেন আপনি ?" 

'সে তো আমার থেকে বেশি জানেন আপনি।' ফ্রুন্ধন্বরে বল ভ্যাগো। 

“ঠিক আছে, আপনি বলে যান', কোলসিনন্কির উদ্দেশে বকাল স্ক্যাডার। 

একজন কলম্দিয়ান ড্রাগ ব্যারনের সঙ্গে চক্তি-মতো আপনার ওই মুল্যবান ইয়টে চড়ে 
আঠার কিলোগ্রাম হেরোইন সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন উনি। সেদিন সকালে ফিলপটের কাছ 
থেকে টেলিফোন মেসেজের কথা স্ররণ করেই কোলসিনক্ষি বলতে থাকে, 'না জানি, সেই 
হেরোইন এখানকার রাস্তায় রাস্তায় বিঞ্ী হলে ততগুলো তরতাজা ভীবনই না নষ্ট হয়ে যেত। 
স্াগোর ব্যাপারে আরো অনেক স্ক্যামের কথা বলতে পারি । তবে মনে হয়, এই মুহূর্তে হা 
বললাম, এটাই যথেষ্ট। এরপর আরো তদন্ত করবেন কিনা সেটা আপনার ওপর সিদ্ধান্তের ওপর 
সব নির্ভর করছে।' 

“আপনার বিরুদ্ধে অনেক ধিথ্ে বলেছেন, আর ময়।' খিচিয়ে উঠে বলল ভ্র্যাগো। 'এখন 
আপনার সঙ্গে একা আমাকে মোকাবিলা করতে হবে। চল্ুন- 

'উনি আমাকে খতম করে ফেলবেন, শা গলায় স্ক্যাভারের উদ্দেশে বলে উঠল ফোলসিনক্চি। 
আমার সৃত্যুটা একটা দুর্ঘটন! বলে চালিয়ে দিলেও তখন আপনি অন্তত বুঝতে পারবেন, সত্যি 
কথাই আমি বলেছি। বুঝাতে পারবেদ, উনি শুর অপরাধ প্রমাণ করে দিয়েছেন।' 
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ধিক আছে, ভ্যাগ্রের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আমি তদন্ত করে দেখব। তবে ততদিন 
পর্যন্ত আপনি এখানে বন্দি হয়ে থাকবেন! 


ও তেরো 
হইটলাকের ফোন পাওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো গ্রাহামের মধ্যে। একটা ফোর্ড 
ভ্যান ভাড়া করে ছুটল লে এয়ারপোর্টে (0৭/00'র প্রেরিত তিনটি ক্রেট সংগ্রহ করার জনা, 
তার গঙজিনী। লাধরিনা। পরবর্তী অপারেশন শুরু করার আগে সেই ক্যাফেটেরিয়ায় মিলিত হবে 


* ছইটলকফের সঙ্গে, ফোনে সেই রকমই বাবস্থা হয়েছে তাদেব। 

এয়ারপোর্ট থেকে ফিয়ে এসে কাফেটেরিয়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় ফোর্ড ভ্যানটা 
পার্ক করে বাখ ঠাহাম। তাদের মধো অপেক্ষা কযছিল ছটটলক। প্রাহাম তাকে তার নতুন 
পোশাকের একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট ছুঁড়ে দিতেই কালো মার্সিডিজ গাড়িব পিছনে চলে গেলো 
সে স্থানীয় চালফেব নোরো পোশাক বদল করার জন্য । সেই ফাকে প্রাহাম ও সাবরিনা 
এয়ারপোর্ট থেকে আসা ঠিনটি জ্রেট খুলতে শুরু করে দিলো, যার মধো ছিলো £ ভিনটি আঠাব 
ফুটের সুপার ছয়পিয়ন হযাং-প্লাইডার, প্রতিটি হ্যাং-প্লাইডারে তিরিশ কিলোওয়াট ইঞ্জিন যুক্ত 
ছিলো যা অটি ফুট দূয়ত্ের মধো সব কিছু অদৃশ্য কবে দিতে পাবে। প্রতিটি ক্রেটের মধ্য 
আরচারশিষ্ড 07৮/25 বুলেটপ্রফ জামাও ছিলো , আর ছিলো একটা 021 আর চা্টিশ রাউন্ড 
ম্যাগাজিন, 1.2 গ্রেনেড এবং হেলমেট । 

তাদের মধো সব থেফে বেশি অভিচ্কর পাইলট হিসেবে হেলিকপ্টার চালানব জনা 
প্রাহামকেই নির্বাচন করা হয়। ইঞ্জিন চালু করার কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশে উড়তে দেখা 
বোলো তাকে। সাবরিনা ও ছইটলক একই ভাবে অনুকরণ কবল তাকে । কয়েক মিনিট পরেই 
গলাডারের এস্টেট ডানে অবতরণ করতে শুক কবল তারা । 

গ্রাহামই সর্বপ্রথম ছেলিপাযাডে দু'ভনল প্রহবীদের লক্ষা করল এবং বাঁদিকে হ্যাং-প্লাইডরটা 
ঝুলিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইল। একজন প্রহবীকে তাক কবে প্রাহাম তার 
21 মেসিন-পিনলের ট্রিগার টিপতেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। দ্বিতীয় প্রহ্থবী তখন 
ভার হ্যাং-প্লাই্ডার লক্ষা করে তার মেসিন-শিশতলের ট্রিগার টিপল। ধুলেটটা হেলিকপ্টারের 
ডানায় গিয়ে লাগতেই গ্রাহাম মরীয়া হয়ে উঠল তার হাতের হাাং-প্লাইভরটা নিচু করে বাখল 
জক়রী প্রয়োজনে হেলিপ্যাডে অবতরণ কবার জনা। গুলি কবায় জলা প্রহরী তার হাতের 
মেসিন-পিন্তটা আবার তুলঙ। তাক করায় আগেই ছইটলক তার হ্যাং-প্লাইডারটা জ্রুত নিচে 
মাষাফা, তার কাধের কাছে পা পৌছতেই সঙ্জোরে লাঘি মারল মে। একবার ককিয়ে উঠে 
ভুলুচিত হলো সে, একটু পরেই তার দেহটা একেবারে স্থির হয়ে গেলো। তারপর তারা যখন 
লাঙ-সাঙগা তাবুঝ সামনে অবতরণ করল তখন সেই জাযপাটা মরুদভূষির মতো জনশূন্য 
দেখাজ্ছিল। 

“এটা তাদের কি খেলা? সাবরিনা জিজেস করল, “এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে, 
আমরা এখানে এসে গেছি।' 

সেই মুহূর্তে মাইফেগেফোনে একটা কঠস্বর় ভেসে এলো! £ "শূন্যে হাত তুলে তাবু থেকে 
বেরিয়ে এসো ভোমরা, তোছাদের ফোলো ক্ষতি ছবে না. 


১০ 


পা 
ূ 

“হাতের অন্ত্রগুলো ফেলে দেওয়ায় জন্য তোমাদের ঠিক এক মিনিট সময় দেওয়া হল তা 
না করলে তাবুর ওপর গুলি বর্ষণ করব আমরা। এক মিনিট 

তাবুর প্রবেশ-পথ দিয়ে বেরুতে গিয়ে গ্রাহাম বলল, 'হইটলক, তুমি আর সাধরিনা খুঁজে 
বার করো সেরগেইকে। আমি যাচ্ছি সেই খামটার খোঁজে ।' 

'খামটার কথা ভুলে যাও", জবাবে বলল ₹ইটলক, “আমার এখানে এসেছি সেয়গেইকে 
খুঁজে বার করার জনো। আর সেই সঙ্গে গেইন্টিংটা উদ্ধার করতে ।' 

“্ষ্যাডারের ডোসিয়ার দেখেছ?" প্রশ্ন করল গ্াহাম। “সংঘর্ষকে ঘৃণা করে সে। বিশেষ করে 
গুলি বিনিময় সে একেবারেই চায় না। অতএব তৃমি ধরে নিতে পারো, সে এখন তার 
গ্যালারিতে পেইন্টিংটা আগলাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি খামটা হস্তগত করতে পারি, 
সেক্ষেত্রে আমরা তার সঙ্গে দরদন্ত্র করতে পারব। কেবল এটাই আমাদের সুযোগ ।' 

তা আমরা বাড়িতে ঢুকবই বা কি কবে€' জিছ্েরেস করল সাবরিনা । 'ভ্র্যাগো নিশ্চয়ই 
বাগানটা ঘিবে রেখেছে।' 

“আর মাত্র দশ সেকেন্ড বাকী। তোমরা যে যাব হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে 
এসো? 

গ্রাহাম তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রধান রিসেপসন-কক্ষে 
মিলিত হচ্ছি তোমাদের সঙ্গে । 

ক্যাডারের বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার পথে কয়েকটা স্বোক-বস্ব ছুঁড়ল গ্রাহাম। জায়গাটা 
ধূমায়িত হয়ে উঠল। তাতে তাদের সবার বাড়তি সুবিধে হলো ; একঃ ধোঁয়ার মধ দিয়ে তারা 
বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার সময় ড্রাগো তাদের দেখতে পেলো না, দুইঃ গুলি ছোঁড়ার জন্য ঠিক 
মতো তাক করতে পারল না সে। 

কিন্তু লিফটের কাছে এসে প্রহরী-শূন্য জায়গা দেখে গ্রাহাম বুঝতে পারল, সেটা একটা ফাদ 
হতে পারে, বিনা বাধায় তাকে লিফট ব্যবহার করার জন্য প্ররোচিত করে নির্দিষ্ট জায়গায় 
অপেক্ষা করে থাকা । করিডরের শেষ প্রান্তের ঘরে যেতে হবে তাকে। দরজা পথের দিকে 
সন্দেহজনক ভাবে তাকাল সে। এবার সে সত্যি সত্যি যেন একটা ফাদের গন্ধ পেলো। 

দরজা ঠেলে ঢুকতে গিয়েই ভ্যাগোর কষ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে £ 'ভেতরে এসো মিঃ 
প্রাহাম। আমি তোমাকেই আশা করছিলাম ।' 

প্রাহাম তার হাতের 1721 ট্রিগার টিপতে গিয়েও পিছিয়ে এলো এই ভেবে যে, তাকে 
বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 

1002 ফাটিতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দাও।' ছকুম করল ভ্র্যাগো। 

প্রাহাম তার নির্দেশ তে কাজ করল। প্রাহামের বুকে 075'র নল ঠেকিয়ে ভ্যাগো বলল, 
দুর্ভাঙ্যবশত তোমার সহকর্মীরা ইতিমধ্যে রাশিয়ান লোকটাকে মুক্ত করে প্রধান রিসেপসন 
কক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই তো তাদের সঙ্গে তোষার যিলিত হওয়ার কথা 'আছে। 


১৪১ 


তাই না? চিনা করো না, তোমার কথা মতো নিশি জায়গায় নিশিষ্টি সময়ে তুহি ঠিক তাদের 
সঙ্গে দেখা করতে পারবে । তবে জামার দলবক নিয়ে আমিও উপস্থিত থাকব সেখানে ।' 

প্রাহাম সুযোগ খোজে । সুযোগটা আচমকাই এসে গেলো । ভ্যাগো এক মুহূর্তের জন্য তাব 
দিক থেকে দৃষ্টি সরাতেই তার ওপর কাপিয়ে পড়ল প্রাহাম। তার হাত থেকে অন্থাটা ছিটকে 
পড়তেই ভিত হাতে সেটা মেঝের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ভ্রাগোর কপালে নলটা ঠেকিয়ে 
বঙ্গে উঠল, "আমি পচ পর্যন্ত শুনছি, তার মধো খামটা আমার হাতে তুলে দাও। এক, দুই, 
ভিন 

"আমাকে তুমি গুলি করলেও ওটা তৃহি কখনোই পাবে না।' 

বাজে কথা। হয়ত আঙ্গমারিটা ভাঙ্গতে একটু সময় লাগবে, এই যা।' 

'আকমারি ফীকা।' 

'তধু ওটা খুলে লও 

আলমারির কশ্থিনেশন লক খুলল ড্রাগ । প্রাহ্থাম তাব 021টা শঁচিয়ে ধরে থাকে তাব 
পিঠের পিন্ছনে। খামটা বার করতেই ঝাঝাল গলায় হুকুম কবল প্রাহাম, 'ওটা আমার শার্টেব 
পকেটে চালান করে দাও ।' 

ভযাশো তায় কথা ধাতো কাজ করল! 'এষার কি হবে? 

"আমরা এখন বিসেপসন কাক্ষ যাচ্ছছ। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হারে এখান থেকে 
বিনা খাধায় মুক্তি পাখয়ার পাসপোর্ট হবে তুমি প্রহধীদের ডেকে বলে দাও, তারা যেন 
আমাদের কোলো রকম বাধা না দেয় যা বঙ্গবে ইর্পবকিতে । আব একটা কথা, তোমার 109 
কার্ডটা আমাকে দাও। প্রয়োজনে ওটা আমি তোমার বকলম বাবহার করতে চাই) 

নিঃশন্জে ভ্যাণো তার 11) কাওট প্রাহামেব ট্রাউজারেব পকো্ট রেখে দিলো। 

প্রধান রীিসেপসন কত্ছে অপেক্ষা কবস্ধিল গপা কোলসিনস্কিকে দেখাত পেয়ে আবেগ 
কম্পিত গলায় বলে উঠপ্ল গ্রাহাম, "আপনি মিক আছেন তো সেবগেইী ৮ 

'দেখে তো মলে হচ্ছে, তোমার থেকে ভাল আছি উত্তরে বঙগল কোলসিনন্কি। একট 
থেমে সে আবার বঙ্গ 'এমন সব অভাবনীয় কাজ তুমি কি করে সম্ভব করে তুললে মাইক? 

'এখন বাখা করার সময় শয়। আমাকে পীচ মিনিট সময় দিন, তাবপব একবার প্রধান 
গেটের বাইরে যেতে পারলে সব খুলে বলব। ভ্যাগোর নির্দেশে গেটগুলো খোলা থাকবে। 
অব) ঘদি না সে বিশ্বাসঘাতকতা কবে।' 

বিসেপসন-কক্ষ থেকে বৌরয়ে করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে বিততীয় লোহার দবজাব 
সামনে এসে সাবরিনা জিক্সেস কবজ, 'এখন কি করবে হাইক ?' 

'কষ্ট্রোলকমের ভায় নেখ আমর' ।' ড্যাগোর [1১ কার্ডটার সাহাযো লোহার দরজা খুলল 
প্রাহাম। ওদিকে দরজা খুলতেই একঝন প্রহরী ছুটে এলো কবিডরে । তার হাত ধরে টানতে 
টানতে শিয়ে এলো কঙ্টোলরুমে। সেখানে সানি সারি টেলিভিসন স্্রীন চোখে পড়ল তাদের । 
প্রাহাম তার ছাতের ওয়ালখার 75 চেপে ধরল প্রহরীর বুকে । প্রাহা্র তার বুকে নামের প্লেট 
ফুলতে দেখল । 'লালভার, তুমি ফি এখানকার ইনচার্য ?' 

“হয তার দৃষ্টি পড়েছিল সাবরিনার হাতে ধরে রাখা প্রেনেডের ওপর ! 


নবী 


“ঠিক আছে, এখন বলো, কোন্‌ কোন্‌ সুইচ গেটগুলো৷ অপারেট করে? 

তুমি নিজেই চেষ্টা করে দেখ না কেন', তাকে পাতা দিতে চাইল না সালজার। গেট খুলে 
গেলেই টেবিভিসন স্রীনে দেখতে পাবে।' 

প্রাহাম রেগে গিয়ে তার কপালে ওয়ালথার ৮5'র নল ঠেকিয়ে খিচিয়ে উঠল, বলবে কিনা 
বলোঃ' 

“অষ্টম আর যোড়শ', ফেন হঠাৎ বোকার মতোই বলে ফেলল সে। 

চকিতে ওয়াল চার্টের দিকে তাকাল সাবরিনা । "অষ্টম সুইচ ভেতরের গেটের, আর যোড়শ 
সুইচ মেন গেটের।' 

ওদিকে বাগানের দিকে তাকিয়ে সাবরিনা চিৎকার করে উঠল, ওয়া মার্সিডিজ গাড়ি ছেড়ে 
ভ্যান... নিয়ে গেলো কেন মাইক 

বাজী ধরে বলতে পারি সেরগেই যখন আছে, আর হুইটলক যখন ড্রাইভিং সীটে, তখন ও 
নিশ্চয়ই নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তারপরেই দ্বির্তীয় মার্সিডিজ গাড়ি 
হুইটলকদের অনুসরণ করতে দেখে গ্রাহাম একটু দুশ্চিন্তায় পড়ল। প্যাসেঞ্জারের সীটে ভ্রাগো 
বসে রয়েছে। রাগে ডেস্কের ওপর থুঁষি মেরে বলে উঠল গ্রাহাম। 

তারপরেই ড্যাগোর কন্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। 'গেট বন্ধ করো সালজার ।' মাইফ্রোফোনে 
তার কষ্ঠম্বব গমগম করতে থাকল । 'দালজাব?' পরমুহূর্তেই তাকে আবার বলতে শোনা গেলো 
£ 'অনেক দেরী হয়ে গেছে সালজার! গেটগুলো খুলে দাও !' 

কোলসিনস্কি এবং ছইটলক তাদের জনো অপেক্ষা করছিল ক্যাফেটেরিয়ায়। 'তোমবা সব 
ভাঙ্গ আছ তোঃ' দূৰ থেকে চিৎকার করে উঠল ছুইটলক। 

“হ্যা, খুব ভাল আছি।' উত্তরে বঙ্গ গ্রাহাম। কিন্ত তোমরা মার্মিডিজ গাড়িটা বাবহাব 
করলে না কেন? খরচ বেশি হবে বলেছ 

“তোমার কথা শেষ হয়েছে? জবাব দিলো কোলসিনস্কি। 'কারণ একটা আশ্চর্য জিনিষ 
তোমাদের দেখাত চাই ।' এই বলে ভ্যানের পিছনে গিয়ে দাড়াল সে। ভানের একটা দিকে 
নকল প্যানেল স্কু দিয়ে আঁটা ছিলো। ক্ুণুলো খুলতেই প্যানেলটা একদিকে হেলে পড়ে, মার 
একটা পাকিং ক্রেট ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে, আমস্টারভামে যে রকম দেখেছিকা 
ঠিক সেইরকম একটা ক্রেট। প্রাহাষের চোখে একটা অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠতে দেখা যায়। 

'দেখস্ধ কি?' ওটা আসল পেইন্টিং ।' 

“আপনি আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন সেরগেই,' চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল সাবরিনা। 

“নকল পেইন্টিংটা লুকিয়ে রাখার জন্য গতকাল রাহে ওই নকল প্যানেলটা ভ্যানে লাগিয়ে 
রেখেছিলাম।' 

“কিন্তু নকল পেইন্টিংটা আপনি এখানে পেলেন কি করে? জিজ্েস করল প্রাহাম। 

“আমেরিকার মেট মিউজিয়াম থেকে আনিয়েছি,' উত্তরে বলল কোলসিনন্ঠি। 'তায়পরের 
ঘটনা আরো! রোমাঞ্চকর। পরে বলব, কি ভাবে স্ষ্যাডারের আসল পেন্টিটো চুরি করে, তার 
গ্যালারিতে নকলটা রেখে আসার পিছনে অনেক ঝুঁকি ছিলো বটে, তবে সব বিপদ থেকে এখন 
আরা সম্পূর্ণ মুক্ত । এতেই তোমাদের খুশি হতে হবে আপাতত। 

১৫৩ 


“আচ্ছা! প্রমাডার আর ভ্যাগোর কি হবে? জানতে চাইল সাবরিনা । 

'গ্েজিলের মাদকমব্য প্রাগল করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জাহির করা 
হয়ে গেছে। বিচারে তার দশ বছর জেলা অনিবার্ধ', বলল কোলসিনসি। “আর ক্কাযাভারকে শাডতি 
দেওয়া আরো সহ ছিলো, আসল “নাইট ওয়াচ” চুরি করার অপরাধে । আমরা তাকে অনেক 
আগেই প্রেপ্তার করতে পারতাম । কিন্তু তাতে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যেত। রিজস মিউজিয়াম 
তা চায় লা। তাই আমরা পুলিশে যেতে পারি 'না। তবে [0৭00 আমাদের পরবর্তী মিটিং 
"এ সু্াড়ার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাবস্থা করা হবে।' 

“কিস্ত' বিড়বিড় করে প্রাহাম বলল, “ছয় স্্যাভার কিংবা ভ্বাগো, যে কেউ একজন 
তআপরযানকে খুন করার অপরাধে প্রেপ্তার হতে পারে। 

'সেরকম ঘটনা ঘটলে আমি একটুও বিশ্গিত হবো না" বলে উঠল সাবরিনা। তারপর 
হযাং-প্লাইডারগুলোর় কলকন্তা খুলে ফেলার জনা তাদের সঙ্গে যোশ দিলো সে। 


ওদিকে জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ড্যাগোকে জিজ্ঞেস করল স্ক্যাডার, 
'প্রাহামরা ধে পতাকারের স্বামী স্রী ছিলো না, এ তুমি কবে জেনেছ্ছিলে?' 

'যেগিন বিভেরিয়া ক্লাবে তাদের দেখি। তবে ওই রাশিয়ান লোকটা, যুরি লিওনভ যে 
তাদের দলের লোক সেটা আমি জানতাম না? 

“খর তুমি যোধছয় এও জানো না, আসল "নাইট ওয়াচটা” ওরা এখান থেকে চুরি করে 
নিয়ে গেছে? 

'এ আপনি কি বলছেন? আপনার গ্যালারিতে আসল পেইন্টিংটাই তো প্যাক করা ছিলো।' 
চমকে উঠল আ্রাশো। 

'না সেটা নকঙ। প্যাকেট খুলে দেখতে পাই সেটা আসল নয়। পেইন্টিং-র ঠিক মাঝখানে 
বাদাযস্ত্রে কাছে ডট টিহন্টা লাল, কালো নয়। এই নক পেইন্টিংটা তারা সেই মিউজিয়াম 
থেকে আনিয়েছিল। অথচ তুমি এসবের কিস্সু জানো না। তুমি শুধু অপদার্থই নয়, ব্রাজিলের 
সঙ্গে শক্ত করে মাদকত্রধা চালানদার রেনাল্ডো গারসিয়াকে তুমি এখানে ডেকে এনে তোমার 
অতিথি হিসেবে প্যালেস হোটেলে রেখেছিলে ছ' মাস আগে । এসবেবই আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া 
কি জানো? তোমাকে খুন করা । তাতে আমার জেল কিবা ফাসি হয়, তার জনো আমি ভয় 
পাই না। 

, তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভ্যাগগো তার ছোলস্টার থেকে বারনাডেলি বার করল। 
স্কাভারের পেটে গিয়ে বিদ্ধ হলো বুলেটটা। তার রক্ষাক্ত দেহটা জুটিয়ে পড়ল কার্পেটের 
ওপর। গ্যারলিয়াকফে ফোন করে ভ্রাগগো বলে দিলে তার জলে গাড়ি নিয়ে কোর্টইয়ার্ডে 
অপেক্ষা করার জন্য । দুটো হ্যাভন্গান হাতে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলো সে। 

রিও ডি জেনেরিওয় কাজ শেষ হয়ে গেছে স্াগো। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে 
একটা আসমান কাজ তাকে শেষ করে যেতে হবে। আর তার অর্থ হলো, যে কোলো মূল্যে 
সেই খামটা উদ্ধানা করা। 


১৫৪ 


হনিমুন সুইটে প্রবেশ করা মাত সাবরিনা তার পিঠের ওপর একটা ফঠিন বন্ধুর স্পশ 
অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে তাকে অনুসরণরত ফোলসিনক্ষি এবং প্রা্থামকে সতর্ক 
করার জনা সে তার হাত দু'টো শুনো তুলে ধরল। 

“মেজর স্িজিই ঠিক। সত্যি তৃমি বড় আবেগপ্রবণ আর আত্মবিষ্বাসী ।' 

চকিতে ঘুরে ছড়াল সাবরিনা । "কর্ণেল ফিলপট, আপনি?" 

পেপসির ক্যানটা তুলে ধরে বললেন, ফিলপট, 'আমি যদি ভ্্যাগো হতাম, আর এটা যদি 
বন্দুক হতো, আমি তোমাকে খতম করে ফেঞসতে পারতাম ।' 

'কিন্তু ভ্রাগো তো পুলিশ কাষ্টোডিতে।' 

'ভ্যানেতে পুলিশ গোছানর আগেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে সে। আমি বলছি না, 
তোমরা তিনজন এখন তার লক্ষা, তবু বলছি সাবধানে থেক ।' 

“হুট, তাকে আসতেই হবে এটার জনো।' খামটা তুলে ধরে ফিলপটের হাতে তুলে দিল 
কোলসিনস্কি। 

“তা বিওয় আপনি কখন এলেন ?' ফিলপটের পাশে বসে জিজ্েস করল কোলসিনক্ছি। 

'বেশ কয়েক ঘন্টা আগে। আগামীকাল সকালে সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাংকায়ের 
ব্যবস্থা করার জন্য নিউইয়র্কে আজই আমাকে ফিয়ে যেতে হবে।' উত্তরে বললেন ফিলপট। 
'এখানে এসে স্থানীয় পুলিশের কাছে টুকরো ট্রকরো কয়েকটা খবর শুনেছি । তোমার সঙ্গে শেষ 
ফোনে কথা বঙ্গার পর কি কি ঘটেছে বলো” 

সংক্ষেপে ঘটনাপর্জীর কথা বলে গেলো কোলসিনস্ষি। 

“তাহলে বলছ, আসল পেইস্টিংটা নিউ ইয়র্কে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছ?' এই সময় ছইটলক 
এদুস হাজির হলেন সেখানে । তার জনা অপেক্ষা করছিলেন ফিলপট। তাই তাকে দেখে তিনি 
কাজের কথা বলতে গুরু করঙলেন। ফোনে সেরগেইকে কথাটা না বলে আমি নিজে চলে 
এসেছি। প্রথমেই স্ক্যাডার়ের কথা ধরা যাক । তোমরা বলছ, আজ সকালে তার সঙ্গে তোমাদের 
কারোরই যোগাযোগ হয়নি, এই তো? ভিজেস করছি এই কারণে যে, ভ্যাগোর অফিসে 
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে। তবে সে এখনো মারা যায়নি । মিগুয়েল কওটো 
হ্থাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ড্রাগো কি জনো যে তাকে গুলি করেছিল, তার জান 
না ফেরা পর্যন্ত জানা যাবে না। ডাক্তার বলেছে, সুস্থ হয়ে উঠবে সে" 

“ক্ক্যাডারকে কি অভিযুক্ত করা যাবে? জিছ্বেরস করল প্রাহাম। 

“সাতটা দেশ নিষ্ধেদের মধো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেত পেইন্টিং'র প্রশ্ন 
জড়িত, তা বাইরে হাতে জানাজানি না হয়, কাউকে অভিযুক্ত করা যাবে না। তবে ব্রেজিলে 
তার অন্য সব অপরাধমূলক কার্যকলাপের জনা অভিযুক্ত কয়া যেতে পারে। তারপর ভ্রযাগোর 
প্রসঙ্গে আসা যাক। সিওভান সেন্ট জ্যাকৃইস আর ক্যাসি মরগানকে খুন করার অপরাধে 
দ্যাগোকে ফীসান যেতে পারে। তাছাড়া ব্রেজিলে মাদকত্রব্ের স্াগলিংর কেসেও তাকে 
প্রেপ্তার করা যেতে পারে। তার শান্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিজে ভার নিয়েছেন। আর 
আমস্টরডামের কেসে গতকাল ক্র স্কোয়াড হরস্ট কেপলারে সব বাজেয়াপ্ত করেছে, এ পর্যন্ত 
তাদের তদন্তে তাকে অনায়াসে প্রেপ্তার করা যেতে পারে। তাস্ছাড়া তার দু'জন সঙ্গী ভি ভের়ে 
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'আর উদ্টারহইনাকে ইতিঅধোই প্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে কোনো কারণেই আর্ত ভীবলার 
টেয়েন্ল হ্যামিলটনের বিরদ্ধে কোনো বাবসা! নেওয়া যাবে না।' ফিলপট তার ফাইল থেকে 
এফটা বঞ্তিন ফটোগ্রা্ষ বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। 'একে চিনতে পারেন ?' 

“নিশ্চয়ই । চিনতে পারবো না, বললেন ফিজপট। 'একটা ভু দিজিছ। দাড়ি-গোঁক কামিয়ে 
চুলগুলো ছেঁটে ফেলো প্রিচিং পাউডার দিয়ে চুলগুলো সাদা করে ফেলো । আর একটা ওয়ার- 
রিম চশমা লাশিয়ে দাও ওই ফটোতে।' 

শ্্যাগোর মতো দেখাচ্ছে, বিড়বিড় করে বলল গ্রাহাম। তার হাত থেকে ফটোপ্রাফটা নিলো 
ছাটেলক। 

'না, এইবি ভ্াগোর নয়, উত্তরে বললেন ফিলপট । 'এ ছবি আাড্ড্রেজ উনজিকের , যে কিনা 
০18৭ একট সাহাধাপৃষ্ট হয়ে যায় আছে আ্যাগো।' 

“শ্যায়, আপনি আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছেন, সবার হয়ে কথাটা সংযোজন করল 
সটটেরক। 

10181 কোলসিনক্ষির চোখে অবিশ্বাসের ছায়া কালে! 'এ যে একেবারে বিশ্বাসই করা যায় 
না! আপনি আমাদের বোকা বানিয়ে দিলেন ম্যালকম।' 

'পোলাছেলা এক সামরিক পরিবারে তার জন্ম । মাঝ যোলো বছর বয়সে পোলান্ডের 
ফুলিয়র লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে সে যোগ দেয় 91তে, সিকিউরিটি 
সার্ঠিস। আশাকরি এ সব খববে তুমি অবগত ছিলে।' 

পর্ঠীর হয়ে মাথা নাড়ল কোলসিনস্কি। 

“তার নিয়োগের অর্থ হলো! 018 তার লক্ষো পৌছে গেছে, আর এই ভাবেই ইন্টার্প রক 
ইনটেরিজেন্স সার্ভিসেসে চারজন সিনিয়র সদস্য গ্রহণ করা হয়, - বুলগেরিয়া এবং পোলান্ড 
থেকে একজন করে, পরে সোডিয়েট ইউনিয়ন থেকে দু 'জন। তারা তখন “কোয়াটারনারি" 
ধিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু উনজিফের ভাবধারা ছিলো অন্য রকম, শুরু থেকেই, স্বাভাবিক 
জীবনঘাত্রায় অনীহা ছিলো তার। সে ছিলো অপরাধপ্রিয়। তখন 01 উদ্ধিগ্ হয়ে ওঠে তার 
বাপারে। তারা বেশ বুঝতে পারে, অস্বাভাবিক চালচলনের ব্যাপারে তদন্ত হতে পারে, বিশেষ 
করে ইস্টাপ রক ইনটিলিজেক্দ সার্ভিসেসেব ভেতর থেকেই তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে 
পারে, এমন কি (08 সঞ্িয় উঠতে পারে, যেখানে দক্ষ ডাবল এজেন্ট রয়েছে। তাদের তরফ 
খেকে তাব বিরুদ্ধে মৃতার পরোয়ানা! ঘোষিত হয় । তখন 01৯ তাকে তার এক নতুন পরিচয় 
দেয়। মে তখন একজন চেক-নাগরিক হয়ে যায়, চেক ভাষাটা তার ভালই জানা ছিলো। সে 
তখন তার চেহারা বদলে ফেলে এবং ছক্সনাম গ্রহণ করে ত্যান্রে ভ্যাগো এবং রিওয় বসবাস 
করতে মনস্থ করে। ভ্্যাগো তখখণ পুরোপুরি ভাবল এজেন্ট বলে গেছে।' 

"তবে তাই কি সেই খানে ভ্বাগো সহ অপর চারজন ভাবল এজেন্টের নাম লেখা ছিলে! ?' 

“হা, ঠিক তাই।' হাথা নেড়ে কদতে থাকেন কফিলাপট। “তাতে চারজনের সাংকেতিক নাম 
লেখা ছিলো। জানা বায, 01 একজন কমপিউটর আনালিস্ট হোল্ছেনকে ব্র্াকমেল করে 
ল্যাংলের টপ সিক্রেট আলকা প্রোগ্রাম আয় কোয়াটারনারিক বাকী ভিনজলের সাংকেতিক 
নাষগুলো বার করতে বলেছিল। হোক্ছেন তখন স্যকেডিক নামগুলো আমস্টারডামে নিযে 
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গিয়ে সেখানকার সেন্ট্রাল ্েশনের একটা লকারে রেখে আসে। তারপর তাকে ফাদে ফেলে 
হত্যা করা হয় খ্যাটাচি কেদে তার পারিশ্রমিকের টাকার বদলে টাইম-বোমা য়েখে। অনয 
তিনজন ডাবল এজেস্টরা 01 প্রতি অনুগত ছিলো এবং তাদের সহযোগিতায় 0 তাকে 
শান্তি দিতে চায়। তাই দে 01 কিবো অপর তিনজন ডাবল এজেন্টদের কখনো ক্ষমা করতে 
পারে নি। তাই কি সে তাদেব সাংকেতিক নামগুলো জানতে চেয়েছি *" 

কোলমিনক্কির দিকে খামটা এগিয়ে দিয়ে ফিলপট বললেন, 'ওটা খুলে দেখ। দু'টি 
সাংকেতিক নাম হলো. ফোয়েনিক্স এবং জাকড।। ভ্রাগোর সাংকেতিক নাম ফোয়েনিজ, আর 
লিওনভ হলো জ্যাকড। 

খামটা খুলে একটা কাগডেব টুকরো বার করল কফোলসিনস্ষি। সেই কাগজে লেখা 
সাংকেতিক নামগুলো হলো £ (১) জাকড (২) স্যাফায়ার (৩) হাবিকেন এবং (৪) ফোয়েলিস্ক। 

'এ আমি বিশ্বাস করতে পাবছি না, টেবিলের ওপর কাগজটা বেছে দিয়ে বলে উঠল 
কোলসিনস্কি। 'তা কতদিন ধবে ডাবল এজেন্টের কাজ কবছিল ড্র্যাগো ”' 

'ল্াাংলেব ধাবণা গত দু'বন্ধর ধবে। তাকেই প্রথম নিয়োগ করেছিল তাবা।' 

কাগজেব শী্টটা পকেটে চালান কবে দিয়ে উঠে দাড়ানো ফিলপট। 'আমাকে ক্ষমা করতে 
হলে তোমাদের । আমাকে এখনি প্লেন ধবতে হবে।' তানপর গ্রাহাম আর সাববিনার দিকে ফিরে 
তিনি বললেন, 'তোমাদদব দু'জনকে আমেবিকায় দেখতে চাই । তা তোমাদের ফ্লাইট কখন?' 

'কাল সকাল দশটায় 1111 ফ্লাইট । 

তারপবেই কোলসিনন্ধি এবং হইটলককে সঙ্গে নিয়ে তাদেব হনিদুন সুষ্ট থেকে বেবিয়ে 
(পেণেন ফিলপট। আব তাবপারই দরদ্ঞায় নক হওয়ার শব ভেসে এলো । 

দবজ্ঞা খুলে দিতেই সানবিনাকে জিজেস কবল একজন পোর্টাব, প্রাহাম আছে কিনা? 
'াহারকে ডেকে দাতিই পো্টাব বলল, 'বিসেপসন কক্ষে আপনাব পন্কু মিঃ ভইটলক আপেক্ষা 
কনছেন শ্রাপনার জনা ।' দ্রুত ঘর থেকে পেবিয়ে গেলো প্রাহাম। 

কিন্তু বিসেপসন-কাক্ষে ড্রাযাগোকে দেখে পাপারটা বুঝে গোলো গ্রাতাম, কায়দা করে সে 
তাকে একা তার কাছে ডেকে এনছে। আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় আমারই খোজে 
এসছেন” দাত বার কবে হাসল ভ্যাগো। 

“ছইটলক কোথায় ”' 

"তাকে আমি শেষবার দেখেছি কোপাকাবানা ধীচে। আব তাই তার নামটা বাবহার কারে 
'আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি।' 

“আমাৰ একটা মাত্র ফোন কলেই এ-শহরের অর্ধেক পুলিশ চঙ্লে আসতে পারে এখানে, 
বাগ করে বলল প্রাহাম। 

“কিন্ত তখন আপনি আপনার 'অতি প্রিয় সাবরিনাকে আর দেখতে পাবেন না, প্রাহামের 
হাতে বিয়ের আংটিটা তুলে দিয়ে বলল ভ্রযাণো, তার মুখে ভ্ুর হাসি। 

ধ্্যাগোকে দেওয়ালের ওপর আছড়ে ফেলে খিঁচিয়ে উঠল প্রাহাম, 'কোথায় গে!' 

“প্রাহাম, যিত্যে আপনি ঝামেলা বাড়াচ্ছেন। এতে আমাদের কারোরই কোনো সুরাহা হবে 
না। আপনি যদি সাবরিনাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে চান তো ঠিক তিনটে-কুড়িতে রিছিয়েরা 
ফ্লাবে চলে আসুন।' 
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“জাঙি এখনো কদছি, তোমার সঙ্গে আযার হাওয়া উচিত একটা সমঝোতার জন্যে।' 
প্রাহামকে যোষাল সেয়গেই। 

'ওই বেঝাপ্রাটায় ভুলের মাতল দিতেই হবে।' দাঁতে দাত ঘষে বলল প্রাহাম। 'কোনো 
সমকোতা নয় সেরগেই। সাবরিনার স্বার্থে ভ্র্যাগোর পথেই আমাকে এগোতে হবে। আমি 
চললাম।' 

টোর্সি থেকে নেমেই রিভিয়েরা ফ্লাযের ভেতরে ছুটে গেলো প্রাহাম। ঘরের আন) দিকে 
পিঁড়ির গুপর বসেছিল সাবরিনা । তার মুখে টেপ আটকানো । তার চোখে ভয়ের আর্ডি। মাথা 
নেড়ে সে তাকে সতর্ক করে দিলো না আসার জন্যে । তার নিষেধ অগ্রাহা করে ক্যাসিনোয় 
হাওয়ার জনা সিঁড়ি দিয়ে লেমে চলল সে। 

কাসিনোর প্রবেশ পথে দাড়িয়েছিল স্রাশো, তার হাতে তে 75 পিস্তল । “দেখছি তুমি 
নিরগ্। খুব ভাল কথা, আমি সন্তষ্ট। সে যাইহোক, খামটা সঙ্গে এলেছ £' 

'ধাপারটা অত সহজ নয় ভ্যাগো। আপনি নিশ্চয়ই মলে করেননি, বিনা অস্ত্রে সোজা 
এখানে চলে এসে কোনো রকম রক্ষা কষচের বাবস্থা না কবেই খামটা আপনার হাতে তুলে 
দেযো? সেই তার্গিকাব একটা ফটোকপি আমার পকেটে রয়েছে। ছইটলকের কাছে আসল 
তাঙল্গিকাটা রয়েছে। এখন তিনটে বাইশ। ঠিক আটি মিনিট পরে পাবলিক ফোন বৃথ থেকে 
এখানে ফোন করবে সে। আমি কিংবা সাবরিনা যদি সারা না দিই, সে তখন সেই তালিকাটা 
আর আপনার 01৭ ফাইলের একটা কপি পোলিশ কনসুলেটের হাতে তুলে দেবে। আমি 
আপনাকে প্রতিজ্ঞতি দিতে পারি, এক ঘণ্টাব মধো বিওর উদ্দেশ্যে বিমানে একদল বিশেষ 
রওনা হবে।' 

প্রাহানের কথায় মূলত কেপে উঠল এক অজানা ভয়ে। 'কে আপনি? 

“আমি কে, সেটা জানা খুব একটা জকুরী ব্যাপাব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, উচু মহলে 
আমাদের অনেক বন্ধু আছে। 

“ঠিক আছে তালিকাটা দেখি ?' 

টেবিলের সামনে খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো গ্রাহাম। খামের ওপব স্থির দৃষ্টি রেখে ভ্যাগো 
যেই নিচু হয়ে খামটা নিতে যাবে, সেই সুযোগোর সঙ্াবহার করতে উদ্যত হলো গ্রাহান। 
ফুটবঙ্ধ টাকলের মতো পিছন থেকে ড্র্যাগোকে বাকা দিতেই তাব হাত থেকে অটোমেটিকটা 
পড়ে যায়। কোলো বকছে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাড়ায় ভ্রযাগো এবং এক বকম অতকিতে 
প্রাহামের কিভনিতে লাখি মারতেই তার পায়েব কাছে লিয়ে পড়ল প্রাহাম। সেই ফাকে ভ্বাগো 
তার অটোমেটিকটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাহামের মাথা লক্ষা করে ট্রিগাব টিপতে যায়। 

সউমজিক।' গত পাঁচ ধঙ্রের মধো এই প্রথম সে তার আসল নামটা অনোর সুখে শুনে 
চমকে উঠল। এ লাম ৭৪ তে তার প্রাতন-বন্ধুবা ছাড়া অনা আব কারোব জানাব কথা নয়, সে 
কথা ভার ভাবেই জালে গে: ধীরে ধীবে সে তার একজন, দু'ক্ষন কিংবা তাবও যেশি প্রাক্তন 
সহকরীদের দেখার জন্যে খুরে দাডাততেই ছইটলককে দেখতে পেলো । কইটলক সিঁড়ির 
একেবারে ওপরের ধাপে মীড়িয়েছিকা তক্খন। কারাবিলম্ব না করে তার যুক লক্ষ্য করে ছইটলক 
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তার হাতের 12 হ্রিখার টিপল। ভ্যানগোর হাত থেকে অটোমেটিকটা ছিটকে গেল এবং 
কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল। 

ওদিকে বেসমেন্টে কষ্ট্রোল-ক্ুম থেকে ভ্বযাগোর অমন অবস্থা দেখে ল্যারিওস ছুটে এলো 
ক্যাসিনোয়। তার আগেই স্র্যাগোর অটোমেটিকটা হাতে তুলে নিয়েছিল প্রাহাম। ল্যারিওসকে 
ওয়ালথার 75 বাবহার করতে দেওয়ার আগেই তার বুক লক্ষা কয়ে ট্রিগার টিপল প্রাহাম। সঙ্গে 
সঙ্গে সে-ও তার বস ভ্যাগোকে অনুসরণ করল মৃত্যুর পথে। ভ্যাগগোর অধ্যায় এখানেই শেষ। 

জয়ের হাসি ফুটে উঠল গ্রাহামের ঠোটে. তারপরেই সে ছুটে গেলো সাবরিনার কাছে। তার 
মুখ থেফে এাডহেসিভ টেপটা খুলে দিয়ে জিজ্েস করল. “তুমি ঠিক আছ তো?" 

'সেরগেই-এর সুখে তোমার এখানে আসার কথা শুনে আমি এখানে ছুটে আসি। আর এক 
সেকেন্ড দেরী হলে তোমাকে হারাতে হাতো।' গইটলক তাব কাধে হাত রেখে উদ্ধিশ্ন স্বরে 
ভিজেস করল, “ভুমি ঠিক আছ তো বন্ধু ?' 

“তা তুমি শ্রামাকে বেঠিক হতে দিলে কই ?' তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগপণ গলায় 
বলে উঠল গ্রান্থাম, 'নতুন কনে জ্রীবন ফিরে পাওয়ার জনা অজস্র ধনাবাদ।' 

প্রাহাম এবং সাবরিনা পবস্পাবের দিকে তাকিয়ে হাসল । তারপব ধীরে ধীরে দরজার দিকে 
এশিয়ে গেলো হুইটলকে অনুসরণ করে। 


“আপনি কি মনে কবেন, আসবে সে?' ভানের জানালার দিকে তাকিয়ে জিত্মেস করল 
গ্রাহাম। 'ফোনে আপনি কি সফেছেন তাকে £, 

কাধ ঝাকিয়ে বলল কোলসিনগ্ছি, 'আমি তাকে বলেছি, আমার কাছে সেই তালিকাটা আছে, 
পবিকল্পনা মাফিক ড্যাগোব ধীচ হাউসে আর্টটাব সময় তাকে দেখা করাতে বলেছি।' ড্যাশযোর্ডের 
ঘড়িল দিকে তাকাল কোলসিনস্থি, “ঠিক কাটায় কাটায় আর্টটা। ওই দেখ. মুরি তার গাড়ি 
বদলায়নি ) 

কালো 2৬৮ 73231 গাড়িটা ভ্যান থেকে কুডি গঞ্জ দূরে এসে থামল । গাড়ি থেকে নেমে 
ভ্যানের দিকে এনিয়ে আসতে গিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই লিওন বলে উঠল, 'সেরগেই 
শ্রাপনি এখানে কি কবছেন? আর ড্র্যাশোই বা কোথায় ” 

্রযাগো মৃত ' আব আমি এখানে এসেছি তার অসমাপু কাজ শেষ করান জন্য। তাল কথা, 
আমি আপনাকে কি নামে ডাকন 5 যুরি, নাকি জ্যাকড বালে” 

লিওনভ তার সাময়িক বিশ্রয় কাটিয়ে উঠে ভিজেস করল, 10৭৯00 আপনাকে কি 
কাজের জনা পাঠিয়েছে এখনে গ' 

'ভ্যাগোর সঙ্গে আপনাব কি কাজ ছিলো ”' লিওনভের প্রন্থ এডিয়ে শিয়ে পাল্টা প্রশ্ন কর 
কোলসিলন্কি। 

“একটা তালিকার দাম হিসেবে আধ মিলিয়ন ডলারের অথচিত হীরে দিতে চেয়েছিলাম 
তাকে । আর মেই তালিকাটি 01৮ কে দিতে চেয়েছিলাম । চারজন ডাবল এজেন্টের 
সাংকেতিক নান, দু'জন রাশিয়ান, একজন বুলগেরিয়ান 'আার একজন পোলিশ। একেবারে ঠিক 
আসল “কোয়াটারনারি।” * 
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“কিন্ত কেন এই প্রতারণা ঘুরি? এটা কি 1008 কে ছলনা করা নয়?" 

গে তো আশি কেশ ভাল করেই জানেন সেরখেই। যে ভাবে আগের সরকার একনায়কতন্্ের 
রাজত্ব চালিয়ে এসেছিল তা কি বরদাস্ত করা যায়? হুগ পাল্টাচ্ছে, এখন সব কিছুই বদলাচ্ছে ।' 

“আপনার সঙ্গে আহি ঠিক একমত হতে পারছি না। জামার মতে 01/র কাছে আমার 
সহকরীদের বিজ্রী করা উচিত নয় ।' 

'এখানে আমি আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি সেরশেই। আমি এসেছি তালিকাটি সংগ্রহ 
করতে। এই তালিকায় হোল্ডেন উপস্থিত তিনটি সাংকেতিক নাম কমপিউটর থেকে মুছে দিয়ে 
মুন তিনটি নাম সাযোজন করে মোটা টাকার বিনিময়ে 17008 কে বিক্রী করতে যাচ্ছিল 
ছ্যাগোর পরামশে। আর আমি সে নভ়ন তালিকাটা হাতে পেতে চাই । আমাকে সেটা দিন 
আর আমার গাড়ি থেকে অখখচিত হীয়ের টুকরোগুলো সং্রহ করে নিয়ে যান) 

কোমসিনগ্ষি তার পকেট থেকে একটা কমপিউটরের কাগজ লিওনভের হাতে তুলে 
দিলো। কাগজের দৃদিফে উপ্টেপান্টে দেখে লিওনড বলে উঠল, “সাংকেতিক নামগুলো এখানে 
কোথাও নেই৷ 

“য় ছোল্ছেল নামগ্ডালো ছাপায়নি ভ্রাগোর কাছ থেকে আরো বেশি টাকা আদায় করার 
জনা কিংবা 0158 কাহ পেকে আরো টাকা পাওয়ার লোভে নামগুলো সবিয়ে ফেলেছিল 
ভ্যাগো। আমরা তা কোনোদিনও জানতে পারব না, পারব কি আমরা £' 

ক্লাখু, বিমা জিগনন্ড তাব গাড়িতে ফিরে চলল অতঃপর । 

গুদিকে ভানে সর্ট দিতে গিয়ে উইভুস্্রীনে প্রথন বৃষ্টির ফৌটা পড়তে দেখল। আকাশের 
দিকে তাকাতে শিয়ে সে ভাবল, আজকের রাতটা বর্ষণসিক্ত হবে! আবার সেটা তার একটা 
অনুমানও হতে পারে । এও তাকে ভাবতে হলো। 
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